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বিজ্ঞাপন । 


শশা০টিইি 


“সীতা” গ্রচারিত হইলে, শিক্ষাবিভাগের ডিবেক্টর মহোদয় ইহাকে 
নর্ম্যাল স্কগের প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীর পাঠাপুস্তক নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। 
ততৎ্পরে কলিকাতা! সেন্টগাঁল টেক্টুটুবুক কমিটির সভ্য মহাঁশয়েরা ইহাকে 
মধ বাঙ্গলাও মধ্য ইংরাজী বিগ্ধ।লয়সমূহ্র গ্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ 
পুস্তক মনোনীত কবিয়াছেন। “সীতা”র মধ্যে স্থলে স্থলে দুরূহ এবং 
দাল্পত্যপ্রেম-দন্বন্ধীয় প্রদঙ্গ সগিবেশিত আছে। জুকুমারমতি অন্নবযস্ক 
ছাত্রগণেব পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সেই সেই 
অংণ সধতে বর্জন কবিযা এই নূতন সংস্করণ একাশিত কবিলাম। এই 

স্বরণে পুস্তকেব কোন কোন স্থল সামান্তন্ধপে পরিবন্তিতও হইয়াছে । 
কিন্তু তক্জন্ত পুস্তকের ফৌন্দর্যা হানি হয নাই। ভবগ! কবি, "মীত1”ব 
এই বিশেষ সংস্করণ ইহাৰ পূর্ণ সংস্করণের সায় যথোটিত সমাদৃত 
হইবে । 

ভাত্রগণেব সুবিধার জন্য বর্তমান পুস্তকেব মূলা দশ আনা নির্ধারিত 
করিলাম। গাধাবণ পাঠক-বর্দেব জন্য লতার 'পূর্ণসংস্করণ” বিদ্ভমান 
রহিল । তাভার মূল্য পূবধৎ্ এক টাকাই গ।কিল। 


_ নুতনচটা, বাছুড়া | 
আই্িন, ১৩০৯ সাল। | 


ধন বাবার বামায়ণ হইডে যে স্থজ উদ্ধত হইযাছে, তাঁহার গেষে রীলীর 
মধ্যে প্রথম মংখ্যা কাওব(ঢক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নংখয। নবর্গবাচক। 


উ॥অ(বিনাশচন্জ্র দাল। 








প্রথম অধ্যায়। 


পুর্বকালে মিথিলা ন।মে এক বৃহ জনপদ ছিল | বর্তৃ- 
মান সগয়ে বিহারের উত্তব-পুর্ব কোণে এবং গঙ্গার উত্তর 
দিকে দ্রিছুত নামে যে প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অনেকে 
অনুমান করেন তাহাই অতিশয় প্রাচীনকালে মিথিলা নামে 
অভিহিত হইত। বালীকির রামায়ণে মিথিলার অবস্থানসন্বন্ধে 
ষে প্রমাণাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত অনুমানকে 
দিতান্ত ভ্রগপূর্ণ বলিয়। বোধ হয় না। যাহা হউক, পুরাকালে 
এই মিথিলা দেশে এক স্থৃবিখ্যাত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন ; 
মহীযশ। নিসিই এই রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আদি রাজা 
ছিলেন । তাহার পুক্র মিথি, এবং মিথির পুজ্র জনক । ইহা- 
রই নামানুসারে মিখিলার রাজগণ বংশপরম্পরায় জনকশব্দে 
আখাত হঈতেন। 


হ সীতা । 


অযোধ্যাপতি মহাত্মা দশরথ যে সময়ে প্রাদুভূতি হ্ুইয়া- 
ছিলেন, তগ্তকালে যে মহাভীগ মিথিলার রাজসিংহাসনে সমা- 
রূঢ় ছিলেন, তিনিই জনক নামে জগতে সুপরিচিত আছেন। 
এই মহীপাল জিতেক্দ্রির ও পরমধার্িক ছিলেন ; তিনি নিয়ত 
ব্রশ্ধগরায়ণ হইয়। যে সমস্ত অধূল্য তর্তজস্তান লাভ করিয়ীছি-. 
লেন, তজ্জন্য খিপমাজ তীহাকে রাজধি-উপাধি-ভুষণে ভূষিত 
করিয়াছিলেন । বাস্তবিক, ধর্শরাজ্যে তাহার এমনই প্রাতি- 
পত্তি ছিল যে, তিনি স্বপ্ং ক্ষত্রিয় এবং রাজ। হইলেও ব্রাঙ্গণ- 
গণ তন্বজিজ্ঞান্ন হইয়! তাহার নিকট উপস্থিত হইতে কিছুমাত্র 
কুষ্িত হইতেন না। ফলতঃ তিনি সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তঘ্বারা 
নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিগ়াও একদিকে ত্সমুদায়ে যেষন 
একেবারে স্পৃহাশুন্ হইয়ছিলেন, তেমনই অপরদিকে প্রজা- 
পালন ও রাজকার্য্যপরিদর্শনেও কিছুমাত্র পরাজুখ ভিলেন না। 
এইজন্য জগতে তাহার মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফট হইয়া উঠে। 
তাহার এইরূপ অলৌকিক গুণে আকৃট হইয়াই নানাদিগেদেশ 
হইতে ব্রহ্মপরায়ণ খযি ও সাধু মহাত্গণ সর্ধবদ্দা তাশীয় রাজ- 
নভায় সমাগত হইতেন এবং তাহার সহিত ধর্মালাপ করিয়। 
পরম শ্রীতিলাভ করিতেন । 
যে জগৎ্পুজ্যা অসামান্য। নারীর জীবন-চরিত লিখিতে 
আমর প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই নারীকুলভূষণ সীতাদ্বেধীই এই 
মহানুভব রাজর্ষি জনকের ছুহিতা ছিলেন। সীতার জন্মসন্যন্মে 
ামায়ণে যে গ্রসঙ্গটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার জনা 
পাকটি গলৌকিক ব্যাপার বলিয়।ই বোধ হয়। এইরূপ কথিত 


গ্রথম অধ্যায় | তি 


আছে যে, একদিন রাজর্ষি হলদ্বারা যজ্ঞক্েত্র শোধন করিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে একটি কণ্তা -উ্থিঠ 
হইল। নবদুর্ধবাদলমধ্যে শুভ্র পুষ্পরাশি যেমন গড়িয়া থাকে, 
সেইরূপ সেই সদ্যকর্ষিত সৃত্তিকার উপর রাজর্ষি রূপলাবথ্য 
সম্পন। স্থুলক্ষণ! সেই কন্য(কে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত 
হইলেন। তিনি তওক্ষণাৎ তাহ।কে ক্রোড়ে উত্তোলন পুর্ব্বক 
শঁহে প্রত্যাগণন করিলেন এবং অন্সেহে আপনার আত্মজার 
ন্যায় তাহার লালনপালন করিতে লাগিলেন । ক্েত্রশোধন 
কালে কন্তা হলমুখ হইতে উখ্থিত হইয়াছিল বলিয়া জনক 
তাহার নাম “সীতা” রাখিলেন। 

এইদ্ধপে রাজর্ষির স্েহ ও কারুণ্যে গ্রতিপালিত হইয়া 
সীতা শশিকলার শ্যায় দিন দিন পরিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন। 
সাতা জনককে আপনার পিতা ও তৎপত্বীকে আপনার জননী 
বলিয়াই জানিতেন; তী।হারাও তাহাকে আপনাদের কন্া 
আপে] দমধিক ন্লেহ করিতেন। সুক্দন মেঘজাল ভেদ করিয়। 
যেমন গুভ্ত শশাঙ্কজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে চেষ্টা করে, সেই 
রূপ বরোবুদ্ধিঘহকারে সীতার স্থৃকুমার দ্েহেও দিব্য রূগপল।বণ্য 
গ্রন্থ টিত হইতে লাগিল। সাঁতা বালাস্থলভ ভীরুতা৷ ও চপ- 
লতাবশতঃ কখনও চঞ্চল মৃগশিশুর স্টার প্রতীয়মান হইতেন, 
কখনও ব। স্িষ্জোজ্্বল অচঞ্চল সৌনদধ্যরাশিতে পরিবেষ্টিত 
হইয়। জ্যোতির্দায়ী দেবকগ্ার স্তায় লক্ষিত হইতেন। তখন 
লোকে অত্যসত্যই তাহাকে মানবকন্াবেশে আক্ষাৎ্ৎ কোন 
অম্রদুহিতা ঈনে করিয়া! হর্ষ ও বিশ্মায়ে আপ্লুত হইত | বিশে- 


৪ সীতা । 


যতঃ সীত।র জন্মন্বদ্ধীয় ঘটনার সহিত তাহার অলৌকিক রূপ, 
শান্তস্বভার, কোমলতা, সরলতা গ্রভৃতি গুণাঁধলীর আলোঢনা 
করিয়া সকলে স্থির সিদ্বান্ত কথিয়াডিল যে, সীতা ভানশ্যাই 
অগর্ভসন্তুতা হইবেন, যেহেতু কোন নারীগর্ভজাতা বালা 
মধো উল্লিখিত গুণরাশি একাধারে কোণাও কদাপি দৃষ্টিগোচর 
হয় না। 

বলিকা-দীতার স্বভাব এমনই অধুব ছিল, (দেখিয়া ধোধ 
হইত যেন স্বর্গ হইতে একবিন্দু স্থধা জনকের গৃহে পতিত 
হইয়াছে । রাজর্ধির সভাতে যে সকল তপোধন মহধ্ধি আগমন 
করিতেন, তীহারা সীতার সৌন্দর্য্য প্রভা ও পবিত্রতা দেখিয়! 
তৎসন্বন্ধে নানা্ধপ অভিমত গ্রাকাঁশ করিতেন। সরলা সীত। 
খযিগণের নিকট তীহাদের আশ্রমের বর্ণনা শুনিতে সাতিশয় 
কৌতুহল প্রকাশ করিতেন, এবং পবি্রস্বভাব খধিকগ্ঠাগণের 
সহিত বাস ও বিচরণ করিতে একান্ত অভিলাধিণী হইতেন; 
তাহ? দেখিয়া দূরদর্শী মহঘ্িগণ বলিতেন, এই কন্া। ভবিষ্যতে 
স্বামীর সহিত জরণ্যচ।রিণী হইবেন । বাস্তবিক, সীত। বাল্য- 
কাল হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্যো এগনই খিমুগ্ধী হুই- 
তেন, এবং পবিত্র আশ্রমভূগির দর্শনলালস। তাহার মনে এতই 
বলবতী ছিল যে, তিনি স্বামীর সহিত গ্রায় চতুর্দশ বর্যকাল 
অরণ্যবাস ও ননাস্থানে মনোহর আশ্রামপদসকল পর্যটন 
করিয়াও হদয় মধ্যে যেন কিছু মাদ্ও তৃপ্তিলাভ করেন নাই । 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার সরল পবিত্র হৃদয়ে পতিত হইয়া 
স্বর্গের ৫শভায় পরিণত হইথাছিশ। নিলিভ আরণ্যানী, ভীষণ 


গ্রথম অধ্যায়। 1... 


গিবিগুহা, ভয়াবহ নদনদী প্রভৃতি দর্শনপর্ববক সীতা কখনও 
সন্ত্রসিত ন। হইযা বরং ভীতিমিশ্রিত এক অনির্ববচনীয় আনন্দ 
স্রপভোগ করিতেন। লীতা কাননমধ্যে নির্ভীকচিত্তে হরিমীর 
ন্যায় বিচরণ করিতে এবং মনোহর পুষ্প-সকল চয়ন করিয়া 
বনদেদীর ন্যায় পুপ্গভূষণে ভূষিত হইতে সাতিশয় আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেন। পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতি অন্কুর/গবিষয়ে 
সীতা জগতে অতুলনীয়া। এই জন্যই বুঝি তিনি পৃথিবীর প্রিয়- 
তমা দুঙিহ। খলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন | 

মে যাহা হউক, রাজধি জনক লোকমুখে প্রাণসম। দুহি- 
তার প্রাণংস। ও খধিগণের নিকট তাহার গুভলক্ষণাদ্ির কথ] 
আণণ কিয়া মনে মনে অতিশয় পুলকিত হঈতেন। সীতাও 
পিতার হাদর ও যত্বে দিন দিন বদ্ধিত হইতে ল[গিলেন। 
মলরসগীরস্পার্শে পুপ্পসুকুল যেমন ধীরে ধীরে বিকপিত হয়, 
সেইরূপ পিতার ধর্ম্ম-গ্রধান রাঁজসংসারে সীতার ন্বৃকোমল 
মনও পরত প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নিশাবসানে আলোক 
এবং অদ্ধকাখ মিশ্রিত হইয়া যেমন বিশ্বমে।হিনী উষার স্জন 
করে, সেইরূপ শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়। 
দীতাও স্বর্গের স্থযমায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তার 
স্ফটম্মুখ পুষ্পের দাল দলে সৌন্দর্য্য যেগন প্রচ্ছন্ন থাকে, 
সেইরূপ বিকাশমান সীতাচরিব্রও কোমলতা ও মাধুধ্যপ্ডণে 
বিভূষিত হইতে ল/গিল। রাজয়ি জনন এহেন দুহিতাবত্ব 
কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, এই চিন্ত'য় মধ্য মধ্যে আকুল 
হুইতে লাগিলেন । 


৬ সীতা । 


পুর্ববকালে এতদেশীয় রজগণ উপযুক্ত পাত্রাভাবে কম্যার 
ধিব।হের নিশিত্ত নানাপিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেন | তাহারা 
কখন কখন কন্যাকে স্বয়ং পার্রনির্বাচন করিতে অনুমতি 
প্রদান করিতেন; কখনও বা বলবীর্যোর পরীক্ষা করিয়া আপন 
নারাই পাত্র মনোনীত করিয়। দিতেন। তৎকাঁলে শারীরিক 
বলনীর্ষ্যেব অতিশয় সমাদর ছিল, এমন কি রমণীগণও ছুর্ববল 
কাপুরুধকে থারপর নাই ঘ্বণা করিতেন । কণ্তালাভব[জনায় 
ও বলবীর্্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার হাশায়, নানা- 
দেশ হইতে নরপতিগণ উপস্থিত হইয়। বীর্যয-পরীক্ষা।য় যোগদান 
করিতেন। যিনি সেই পরীক্ষায় সমুস্তীর্ণ হইয়। সর্ববসন্মাতি- 
ক্রমে শ্রেষ্ঠ হইতেন, তাহাকেই পুরস্কার স্বরূপ সেই দুর্ঘভ 
কন্যারত্ব সম্প্রাদদন করা হইত। বার্ধ্যই তগুকালে কন্যার 
পাণিগ্রহণের একমাত্র শুক্ক ছিল। রাজধি জনক উত্তিননযৌবনা 
সীতার নিমিত্ত বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও উপযুক্ত পত্র ন। 
পাইয়া বী্যযপরীক্ষাপ্ারাই কন্যা সন্প্রদান করিতে মনস্থ 
করিলেন। 

পুরাকালে রাজধি জনকের পূর্বপুরুষ মহারাজ দেবরাত 
একটী ছুরাণম্য শৈব ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মিথিল1র 
রাজগণ বংশপরম্পরায় সেই দিব্য ধনু স্যত্তে রু্চা কিয়! আ।ি- 
তেছিলেন। জনক এক্ষণে উল্ত ধনুর কথ! স্মারণ করিয়। 
প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি সেই হরকার্শা,কে জ্যারোপণ' 
করিতে পারিবেন, তঁহারই হাত্তে তিনি পীতাকে অন্প্রদান 
করিবেন। 


প্রথম অধায়। ? 


কিয়দ্দিবসমধ্যে সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও গুণাবলীর 
ক “দশবিদেশে প্রচারিত হইল, এবং তত সঙ্গে সঙ্গে জনকের 
পণ সকলে ধিদ্রিত হউলেন । কত দেশ হইতে কত নরপতি 
আসিয়া সীতালাভবাসনাঁয় সেই হবকার্শাকে জ্যারোপণ 
করিতে যতু কশিলেন, কিন্তু কেহ তাহা গ্রহণ বা উত্তোলন 
করিতে 'পারিলেন না, স্থৃতবাং জনক তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান 
করিতে বাধ্য হইলেন । এই ঘটনার কিয়ৎকাঁল পরেই সাংকাশ্া 
হইতে মুধন্বা নামে এক প্রব্লপরাক্রান্ত নবপতি আসিয়া 
মিথিলারাজ্য অবরুদ্ধ কবিলেন, এবং দুতদ্বারা জনকের নিকট 
সীতা ও হরধনু প্রার্থনা করিলেন । জনক তাহার প্রার্থনায় 
কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোর 
সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বনুদ্দিনব্যাগী যুদ্ধের পর রাঁজধি 
স্বধশ্বাকে সমরে নিহত করিলেন এবং তাঁহার রাজ্য তাধিকার 
কবিয়৷ তাহা নিজ কনিষ্ঠভ্াতা মহাত্বা কুশধ্বজকে অর্পণ 
করিলেন। 

এদিকে ভূপালগণও বীর্ধ্যপরীক্ষায় কৃতকার্ধ্য হওয়া সংশয়- 
স্থল বুখিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ; তাহারা মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি মিথিলাধিপতি তাহাদিগকে প্রকারা- 
স্তরে অবমানিত কবিবার জন্যই এইরূপ কঠিন পণ করিয়া- 
ছেন) স্বতরাং তাঁহারাও সমবেত হইয়া বলপূর্ববক সীতাকে 
গ্রহণ করিবার অভিলাষে মিথিলানগরী আক্রমণ করিলেন। 
আবার ভয়ঙ্কর অংগ্রাম আরন্ধ হইল। প্রায় সম্মসরকাল 
রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়। জনক অবশেষে তাহাদিগকে 


৮ সীতা । 


পরান্ত করিলেন। জনক যুদ্ধে জখলান্দ করিলন বটে, কিন্তু 
ক্লিঞ্কাপে তাহার গতিজ্ঞা রক্ষিত হইব, এই চিন্তায় একাস্ত 
বিমনায়গান হইালেন। 

এইরূপে কিয়গুকাল আতিবাহিত হইলে, বাজগি জমক 
এক বৃহৎ যজ্জের গনুষ্ঠান কধিলেন সেই যজ্ঞ তিনি 
নানাদেশস্থ খষি তপন্বী ও আাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া" 
ছিলেন। যখাপময়ে সকাজে উপস্থিত হইলে, যজ্ঞক্ষেত্র এক 
অপুর্ব প্রী ধারণ করিল। কোথাও খষিনিবাসসকল আভ্যা- 
গত খধিগণে গরিপুর্ণ এবং অসংখ্য শকটে সগাকীর্ণ; কোথাও 
ত্রাঙ্গাণগণ নিরন্তর বেদধবনি করিতেছেন, এবং কেৌঠগাও বা 
যঙ্জদর্শনার্থী প্রজাপুঞ্জ সমবেত হইয়া বিস্রিতহ্ৃদয়ে আগ্নিকগ্ন 
খযিগণকে মন্বর্শনপুর্ব্বক নয়নমন সার্থক করিতেছে । নিগুদ্ধ- 
স্বভাব রাজর্ষি যক্ঞরানুষ্ঠানে ও শভ্যাগত মহ।জনগণেব সৎকার 
ব্যাপৃত আছেন, এমন সমযে তিনি আবণ করিলেন যে, সভচর 
খিবর্গের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্র যন্ত্রস্থালে আগমন কিয়া" 
ছেন। তঙক্ষণাঙ্ণ তিনি পুবোহিতগণকে আগ্রা লইয়া অর্থ্য-, 
হান্তে মহর্ধির প্রত্যুদগমন পুর্ববক তাহাকে পুজা। করিলেন এখং 
তাহার আগমনে আঁপনাকে ৌভগ্যান্‌ মনে করিয়া যথেফ 
আনন্দ প্রকাশ করিতে ল।গিলেন। মহর্ষি ধিশ্মামিদ্রেও যথা" 
ব্লুমে সকলের কুশল জিন্ভ্বাপা করিয়া, আহ্লাদসহ'কারে সহ- 
চরবর্গের সহিত জনকগদত্ত আসনে স্থুখে উপবেশন কবিলেন। 

অনন্তর রাজর্ষি জনক সেই সহচরগরণের মধ্যে অসি তুণ 
ও শরাসনধারী ছুইটি বীর যুবককে দেখিতে পাইয়।'ভত্যতস্ত 


প্রথম অধ্যায়। ৯ 


বিস্মিত হইলেন | শার্দুলের স্তায় তাহাদের বিক্রম, মন্ত- 
মাতঙ্গের স্তাঁয় তাহাদের গতি এবং দেবতার ন্যায় তাঁহাদের 
রূপ । তীহাদের স্থকোমল অঙ্গে যৌবনশোভার আবির্ভাব 
হইয়াছে, দেখিয়া বোধ হইল যেন ছ্যুলোক হইতে ছুইটি 
দেবতা যদৃচ্ছক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সূর্য্য ও 
চন্দ্র যেমন গগনতলকে স্শোৌভিত করেন, সেইরূপ কুমার- 
দ্বয়ও সেই প্রদেশকে যারপর নাই অলঙ্কত করিয়াছিলেন । 
উভয়ের আকার, ইঙ্জিত ও চেফটায় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্ঠ দেখিয়। 
রাজর্ষি বিনীতভাবে বিশ্বাগিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তপো” 
ধন, তা।পনার সহচরবর্গের মধ্যে যে এই ছুইটি কুমারকে 
দেখিতেছি, ইহারা কাহার পুজ ? কি জন্যই ঝা ইহারা এই 
দুর্গমপথে পাচারে আগমন করিলেন? আগনি সবিশেষ 
বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতুহল হইতেছে |” 

তখন মহর্ষি বিশ্ব।মিত্র জনকের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া মৃদু- 
মধুর বাক্যে তাহাদের বিববণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। 
রাজর্ষি জনক সকলের সহিত তাহা শবণ করিয়া হর্য ও বিশ্মায়ে 
আপ্লুত হইলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


শ99-াচি 


বিশ্বমিত্র কহিলেন, প্রাঁজন্, আপনি যে এই ঝুমারদ্বয়াকে 
দেখিতেছেন, ইহারা অযোধ্যাপতি মহত! দশবথের পুজ। 
আপনার। শুনিয়া থাকিবেন যে রাজা দশরথ বৃদ্ধবয়সে পুজেগি 
অনুষ্ঠান করিয়া চারিটি পুজরতু লাভ করিয়াছেন। জোষ্ঠা 
মহিযী কৌশল্যার গর্ভে এই ছুর্ববাদলম্যাম কমললোচন রাম- 
চন্দ্র, কৈকেযীর গর্ভে ন্শীল ভরত এবং স্কুমিত্রার গর্তে তুল্য- 
রূপ যমজ লঙ্গমণ ও শক্রত্ব জনাএাহণ করেন; তন্মধ্যে এই 
কনককান্তি বীর কুমারের নামই লক্দমণ। ইহরা সকলেই 
প্রিযদর্শন, মিষ্টভাষী, শান্ত্রজ্ক ও ধনুর্বিদ্যাবিশারদ | ইহ 
দের পরস্পরের সৌত্রাত্র জগতে অতুলনীয়, কিন্তু তাহা 
হইলেও লক্ষাণ রামের এবং শক্রদ্ধন ভরতের নিকটেই থাকিতে 
ভালবাসেন। ইহারা যেমন শান্ত ও লু্মীল, তেমনই আতি- 
শয় পরাক্রমশালী । কিয়দ্িনস হইল আমি এক যজ্ছের 
তানুষ্ঠান করিয়াছিলাম; কিন্ত মারীচাদি দুরন্ত রা্ষসগণ 
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পাচ তাহার বিগ্ব সমু্পাদন করে, এই আশঙ্কায় আমি 
মহারাজ দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া, ভাহার এই সিংহ- 
পরা ক্রম পুজ রামচন্দ্রেব সহায়তা প্রার্থনা কবিলাম। রামের 
বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র; উহাকে বাক্ষসযুদ্ধে অসমর্থ 
ভাবিয়! দশরথ অতিশয় চিন্তাকুল হইজেন। বৃদ্ধ নরপতি 
পুঁজন্সেহে বিমোহিত হইয়া প্রথমে আমার প্রস্তাবে কিছুতেই 
সম্মত হইলেন না;কিন্তু তিনি আগার নিকটে প্রতিভা বদ্ধ 
ছিলেন, এই নিমিত্ত ধর্মলোপভয়ে ভীত হইতে লাগিলেন ; 
পরিশেষে কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের আনুনয়বাকো রাম- 
সম্বন্ধে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি লক্ষাণেব সহিত 
রামকফে আমার হস্তে সমপ্ণি করিলেন। লোকাভিবাম 
কুমারদয় আপনাদের শান্তস্বভাব ও অনুপম সৌন্দর্ধ্যদ্বারা 
সাধারণের শ্রীতিবর্ধন করিতে কবিতে পাদচারেই আমার , 
সহিত গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কোথাও মনো- 
হর কানন, কোথাও পুণ্যসলিলা নদী, কোথাও ব| রমণীয় 
আশ্রম দর্শন পুর্ববক রাম তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রাবণ করিবাঁর 
নিমিত্ত একান্ত কৌতুহল প্রকাশ কবিতে লাগিলেন, আমিও 
সুমধুর বাক্যে তাঁহাদের পুরাবুত্ত কীর্তন করিতে করিতে 
কুমারদ্ধয়ের অধ্বশ্রাম দূর করিতে লাগিলাম। কিন্তু পত্রাদ্ল- 
শে।ভিত নবীন কদলীবৃক্ষ দারুণ আতপতাপে যেমন পিষ্নান 
হয়, সেইরূপ গমনশ্রম ও ক্ষুৎপিপাসায় পাছে ইহারা অতি- 
শয় কাতর হইয়া পড়েন, এই নিমিত্ত আমি পরষুতীরে ইই- 
দ্রিগকে বল। ও অভিবলা নান্মী'ছুইটি বিদ্যা প্রদান করিলাম । 


১২ সীতা। 


তাহাদের গরভাবে ইহ্বারা ক্ষুৎপিপাসাবিরহিত হইয়া সুখে 
বিচরণ করিতে গারিবেন। 

“্ভানন্তর পবিভ্রগলিলা জাহৃবী সমুত্তীর্ণ হইয়। আমরা 
জনসঞ্চারশুশ্ত এক স্ঠীষণ তরণা দেখিতে পাইলাম । সেই 
বন নিরস্তর ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ এবং ভয়াবহ শ্বাপদকু'লে 
সযাকীর্ণ। তাহার মধ্যে কোথ।ও নানাগাকার ধিহঙগ ভয়দ্র- 
স্মরে অন্ধরত টীৎক।ার করিতেছে, কোগাঁও ঘা সিংহ ব্যাপ্ 
বরাহ ও হস্তী সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে । তাড়কা- 
নাী ঘোরদর্শনা এক রাগসী সেই অরণ্যে বাস করিত। 
তাহার দেহে সহজ মাতঙ্গেণ ধল ছিল এবং সে মহর্ষি 
শগক্ত্যের শাপে দারুণ রাক্ষমরূপ পরিগ্রহ কিয়! তীহারই 
মনারম আঙঞম ধ্বংস করিয়াছিল। তাহার ভয়ে পথ জন” 
শুন্ত ও তাহার উৎ্পীড়নে প্রাণিকুল জঙ্ভরিত হুইয়াছিলা। 
গামি দেই রাক্ষপীর সবিশেষ বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া তাহার 
বিনাশের নিমিত্ত রামকে প্রোৎ্সাহিত করিতে লাগিল।ম | 
রামও লোকহিতার্থ তাহ।র বিনাশসাধনে কৃতসঙ্ষষ্লা হইয়া 
ধনুকে টঙ্ষার প্রদান করিতে লাগিলেন । রাক্ষদী সেই উষ্কার 
লশ্্য করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল এবং ঘোর যুদ্ধ 
আরম্ভ করিল। অবশেষে রামচন্দ্র এক স্তৃতীক্ষ শরদ্বারা 
তাহার বঞ্চঃস্থল ভেদ করিলেন, রাক্ষসীও সেই আঘাতে প্রাণ 
ত্যাগ করিল। রাগ্ষসী বিনষ্ট হইলে, আমি প্রীতমনে রাঁমকে 
মন্ত্রসহ কতকগুলি দিব্যান্্ প্রান করিলাম । 

“অনন্তর কিয়দ্দিবস মধ্যে আমরা সিদ্ধাশ্রম নামে আমা- 


ঃ 
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দের রমণীয় আশ্রমে উপনীত হইলাম । রাম ও লন্মণের 
বাক্যে আমি সেই দিবসেই যজ্ঞ দীক্ষিত হইলাম। আমি 
যথাবিধি যন্ত্রকার্ধা সম্পাদন করিতেছি, এমন সময়ে রাক্ষসেরা 
নানারূপ উত্পাত আরম্ত করিল। আকাশমগ্ডল সহদগ। 
মেঘাচ্ছন্ন হইল, চতুদ্দিক্‌ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দসকল উত্থিত এবং 
বেদির উপর জবাপুণ্পের ন্যায় ঘনীভূত রক্তবিন্দু সকল পতিত 
হইতে লাগিল। এই সকল উৎপাত দেখিয়! রাম বুঝিতে 
পারিলেন যে, রাক্ষসের নিকটস্থ হইয়াছে । তিনি তৎক্ষণাৎ. 
শরাসন আকর্ষণ করিয়া রাক্ষদগণের সহিত যুদ্ধারস্ত করি 
লেন। মারীচকে আন্ত্রাঘাতে তিনি বন্ুদুরে নিক্ষিপ্ত করিলেন' 
এবং অপরাপর রাক্ষপগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিন. 
করিলেন। অনন্তর নির্বিবিদ্বে যত সমাপন করিয়া আমি রাম 
ও লক্ষাণকে আশীর্বাদ করিলাম। তীহারাও বিনীতভাবে 
প্রণাম করিয়া আমার অন্ত আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। 

প্রাজর্ষে, যজ্জ সমাপন করিয়া আর্মি সহচর খধিবার্গের 
সহিত আপনার এই স্থবৃহৎ যন দর্শনার্থ অমুণ্সুক হইলাম। 
আপনার গৃহে সুরক্ষিত সেই বিচিত্র হরধনুর বিষয় স্মরণ- 
পূর্বক আমি রাম ও লম্ষমণকে তাহার বিবরণ জ্ঞাপন করি 
লাম। ইহীরাও তাহা দর্শন করিতে একান্ত কৌতুহল প্রকাশ 
করিলে, আমি ইহীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই আপনার 
রাজ্যে আসিয়।ছি। পথিমধ্যে বিশাল নগরীতে আমরা! 
শবস্থান করিয়াছিলাম, এবং রামচন্দ্র মিখিলার আনতিদূরে- 
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গোৌতমাশ্রমে প্রবেশ পুর্ববক দেণরূপিণী অহল্যাকে শাপমুক্তগ 
করিয়াছেন। গৌভমী মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে রাখের 
'রশ্নিকাল পর্য্যন্ত ত্রিলোকের ছুর্নিপীক্্যা হইয়া ভক্ম/বলেপিত- 
দেহে কঠোর তপস্তা করিতেছিলেন, এক্ষণে শাপের অবসান 
হওয়াতে পবিত্র হইয়া স্বামীর সহিত তপশ্চরণ করিতে খন” 
গমন করিয়াছেন। রাজন্‌, দশরথের এই তনয়যুগ্প বিচিত্র 
হরধনু দর্শন করিতে আপনার গৃহে আগ্রমম করিয়াছেন; 
আপনি ইহীদের অভিলাষ পরিতৃপ্ত করিলে আঁমিও চরিতার্থ 
হইব» পু 

বিশ্বামিত্রের নিকট রাজকুমারপয়ের এই বিটিত্রে বিবরণ 
আবণ করিয়া রাজর্ধিজনক অতিশয় পুঞকিত হইলেন এবং 
তাহাদের বিলক্ষণ প্রশংসা ও মমাদর করিলেন। পরদিন 
প্রভাতে বিশ্বমিত্রের আদেশানুসারে জনক আনুচরবর্গকে 
হরধন্ু আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। যথাআময়ে 
ধনুক আনীত হইলে, ধিশ্বামিত্র রামকে সম্বোধন করিয়া! 
কহিলেন, “বস, ভূমি এক্ষণে এই হুরশরাসন নিরীদ্ণ কর,» 
রাম মহর্ষির আদেশে ম্ীঘা উদ্ঘাটন ও ধনু অবলোকন 
করিয়। কহিলেন, “আমি এই দিব্য শরাসন পাণিতলে স্পর্শ 
করিতেছি । এক্ষণে আমাকে কি ইহা উত্তোলন ও আকর্ষণ 
করিতে হইবে 1৮ বিশ্বামিজর ও জনক সন্মতি গ্রাদান করিলে, 
রাম সেই ধনু গ্রহণ ও সকলের সম্মুখে অনায়াসেই তাহাতে 
জ্যারোপণ করিয়া আকর্ষণ ও'আল্ফালন করিতে লাগিলেন। 
শরাসন তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। এ সময়ে বজ্জরন্ির্ধো- 
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ষের ম্যায় একটি ভীষণ শব্দ সমুখিত হইল; তাহা শ্রবণ 
করিয়া সকলেই বিচেতনপ্রায় হইলেন। 

রাজা জনক ধনু দ্বিখণ্ড হইতে দেখিয়া জানকীর পরিণয় 
সন্বন্ধে সমস্ত সংশয় অপনীত করিলেন। তাহার হৃদয়ে 
যুগরপণ্জ হর্ষ ও বিশ্বায়ের আবিভ্ভাব হইল । হ্নিস্ফলিঙ্সে যেমন 
দাহিকাশক্তি আছে, সেইরূপ ম্বকুমার রামচন্দ্রের স্থকোমল 
দেহেও সিংহের পরাক্র দর্শন করিয়া তিনি হার ভূয়সী 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভগবৎকৃপায় তাহার প্রতিজ্ঞা 
পুর্ণ হইয়াছে এবং প্রিয়তমা জানকীও রামের সহিত পরিণীতা 
হইয়া পিতৃকুলে কীত্তিস্থাপন করিবেন, এই চিন্তায় তাহার 
হৃদয় আনন্দে উৎফুল্প হইল । তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনু- 
মতি গ্রহুণপুর্ববক মহারাজ দশরথকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন 
'ও তাহাকে অনতিবিলন্বে মিথিলায় আনয়ন করিতে শীঘ্- 
গামী রথে দূত সকল প্রেরণ করিলেন। দুতেরাও যথাসময়ে 
অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মহারাজকে ধনুরঙ্গব্যাপার ও 
রাম লক্ষণের কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিল। 

এদিকে ধনুর্ভঙগসংবাদ মিথিলা নগরীর মধ্যে প্রচারিত 
হইবামাত্র হর্ষ-বিল্ময়-সন্ধলিত এক মহান, কোলাহল অমুখিত 
হইল। সকলে এক বাক্যে রাজকুমার রামচন্দ্রের প্রশংসা 
'করিতে লাগিল । বিবাহের দিন সন্নিকট দেখিয়া! প্রশস্ত 
রাজপথ সকল পরিস্কৃত, উন্নতানত স্থান সমূহ দমতল, এবং 
স্থলে স্থলে মনোহর তোরণসমূহ স্থুসজ্ভিত হইতে লাগিল। 
পুরবাসিগধ আপনাদের গৃহদ্বার পুষ্পমালা ও লতাজালে 
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বেন করিল এবং নগরীর মধ্যে নিরন্তর মঙ্জলময় বাঁদযধরমি। 
হইতে লাগিল। জনকের অন্তঃপুরও বিবাহে টিত ম।আজলোৎ- 
সবে অপুর্ব শোভা ধারণ করিল । 

সীতার বয়ঃক্রম এ সময়ে কেবলমাত্র দশা বা একাদশ বর্ষ, 
হইয়াছিল। বাল্পীকি সীতার এ সময়ের মনোগত ভাব সমুহ 
বর্ণিত না ফরিলেও, তাহার চরিত্র পূর্বাপর আলোচনা করিয়া 
আমর! মানসচক্ষে তাহাকে যেন সম্মুখেই দেখিতে পাঁই” 
তেছি। সীতার বালিকা স্থলভ ঢপলতা কিঞ্িৎ অপনীত, 
হইয়াছে; মনোবৃত্তিপকল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ফ,রিত 
হইতেছে, এবং তজ্জগ্য গান্তীর্যও মধ্যে মধ্যে তাহার অনুপম 
চরিত্রকে স্পর্শ করিয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দিত, 
করিতেছে। সরলতা ও পবিত্রতাই তাঁহার চরিত্রের সর্বধ- 
গ্রধান উপাদান; কিন্ত্ত তাহা হইলেও উধারাগরপ্রিত গ্রভাত 
যেমন সকলের মনোহ্র হয়, সেইরূপ গায় লজ্জার কোমল- 
স্পর্ণে তাহার সৌন্দধ্যেও দেবরাজ্যের চাঁয়া পরিলক্ষিত হই" 


,তেছে। বুদ্িবৃত্তি ধারে ধীরে বিকশিত হওয়াতে, প্রাতিভার 


দিব্য জ্যতিঃ মুখমগুল গ্রদীপ্ত করিচতছে, এবং পখিব্রেতা। 
স্বন্নর নয়ন যুগল হইতে কোমল দাঁপ্ডিরপেই 'যেন উদ্ভাতিত 
হইতেছে । শুভ আলোক যেমন শুভ্র আলোকে গিশিয়া খায়, 
সেইরূপ তীহার নির্মল মনোবুভিনিচয় শ্বভ।বতঃই ধর্মীমুখীন, 
হইয়াছে। পলিতকেশ, বালকের ন্টায় সরলম্বমভ।ব, পবিদ্র- 
চেতা খাধিগণের মুখে সীতা সর্বদা! মনোহর ধঙ্ম ও নীতি- 
বিষয়ক উপাখ্যান শুনিয়া দিন দিন আপনার ধর্শাবৃত্তি সমুজ্দল। 
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করিতেছেন, এবং জগতে যাহা কিছু সুন্দর ও পবিভ্র, তাঁহাঁরই 
গ্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি গিতা- 
মাতা ও গুরুজনের প্রতি সর্বদাই ভক্তিমতী, দাঁসদাসীগণের 
প্রতি সদয়া ও মধুরভাঁষিণী, সখীগণের হিতকারিণী, এবং , 
গৃহপালিত পশুপক্ষিগণের একমাত্র স্মেহময়ী জননী । জ্যোৎ- 
স্নালোকে একটি শুভ্র পুপ্প যেন জনকের গৃহ্রাঙণে পরস্ফ,টিত 
হইয়াছে, অথবা দ্বর্গরাঁজ্য পরিত্যাগ করিয়! কোন দেবকন্যা! 
যেন কি এক মহছুদেশ্ঠসাধনের নিমিত্ত এই ধরাধামে অবভীরণণ 
হইয়াছেন ! সীতার সেই জ্যোতি্ঘায়ী দেবরূপিণী বালিকা- 
মূর্তি সহস। ধ্যানপথে সমুদ্িত হইয়। আমাদিগকে কোন্‌ এক 

দেবরাজ্যে লইয়। যাইতেছে এবং ক্ষণকালের জন্যও এই শোঁক- 
তাপময় নিত্য সংসারকে আমাদের গাপকলুধিত মন হইতে 
ধীরে ধীরে অপসারিত করিতেছে! আমরা প্রফুক্পমনে দীতার 
এই কুমারীমূর্তিকে শ্রদ্ধা ও গ্রীতির সহিত অভিবাদন করি, 

এবং তাঁহার অলৌকিক গুণাবলীর আলোচনা করিতে করিতে 
হৃদ্য়মন পবিত্র করি। 

মে যাহ| হউক, সূর্ধ্য যেমন চক্্রকে শুভ জ্যোতিঃ প্রদান 

করেন, সেইরূপ রাজর্ষি জনক শীস্তত্বভাঁব পবিপ্রচরিত্র রম- 

চন্দ্রের হস্তে প্রাণতুল্য এই ছুহিতারত্বকে সমর্পণ করিতে য্ু- 

বান্‌ হইলেন। কিয়দ্িবস মধ্যে ভরতগক্রত্ন, কুলপুরে।হিত 
মহধি বশিষ্ঠ এবং অসংখ্য অনুচরের সহিত রাজ। দশরথ মিথি- 
লায় উপস্থিত হইলেন। জনক দশরথের আগমনে অত্যন্ত 
গ্রীত হইয়ী তাহার জমুচিত সৎকার করিলেন এবং যজ্জমমাপ- 

২ 
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নান্তে লীতাঁর সহিত রাঁমের ও তাঁহার অপরা তনয়। উর্শিলার 
সহিত লক্ষাণের বিধাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। চতুদ্দিকে 
বিবাহের আয়ে(জন হইতে লাগিল। এনরিকে মহর্ধি বশিষ্ঠ ও 
বিশ্বািত্র একত্র পরাগর্ণ করিয়া জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাত। ধর্মশীল 
কুশধ্বজের রূপবতী দুইটী কন্যাকে ভরত ও শক্রুয্মের জন্য 
প্রার্থনা করিলেন। বাঁজধি জনক তাঁহাদের এই স্থৃসঙ্গত 
প্রস্তাবে তত্্ষণৎড সন্মাত হইলেন। রাজ! দশরথও গুজ্গণের 
একই সময়ে এবং একই স্থলে বিবাহ হইবে শুনিয়! যার পর 
নাই আনন্দিত হইলেন। 

বিবাহের দ্বিন উপস্থিত হইলে, রাঁজকুমারগণ স্মুন্দর বেশ 
ভূষায় সুসজ্জিত হইয়। বশিষ্ঠাদি খষিগণের সহিত বিবাহস্থকো 
উপনীত হইলেন। রাজকন্যাবাও নানাবিধ আভরণে ভূষিত 
হইয়া জনকের সঙ্গে তথায় আগমন করিলেন। মহধি বশিষ্ঠ 
বেদিনির্্মাণ পূর্বক তদুপরি বন্ধিস্থাপন করিয়! আছতি প্রদান 
করিলে, রাজ জনক লঙ্জাবনতমুখী সীতাঁকে রামের অভিমুখে 
ও অগ্নির সমচ্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন প্রাম, এই সীত। 
আমার ছুহিতা ; ইনি তোমার সহধর্থিণী হইলেন। তুমি পাঁণি 
দ্বারা ইহার পাণি গ্রহণ কর, তে।গাঁর মঙ্গল হইবে । এই 
মহাভাগা পতিব্রত। হউন, এবং ছায়ার স্াঁয় নিয়ত তোমার 
অনুগত থাঁকুন।” (১1৭৩) রাজর্ষি এই বলিয়া রামের হস্তে 
মন্ত্রপুত জল নিক্ষেপ কর্সিলেন। সভাস্থ সকলে সাধুবাদ প্রদান 


করিতে লগিলেন এবং চতুর্দিক্‌ হইতে ছুন্দুভি্বমি ও পুষ্পু- 
ৃষ্টি হইতে লাগিল। 
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রাজা জনক রামচন্দ্রকে এইরূপে সীতা সম্প্রদান করিয়া 
আনন্দিত মনে লক্ষাণের হস্তে উর্ম্মিলাকে, ভরতের হস্তে 
মাগুবীকে এবং শক্রদ্ধের হস্তে শ্রুতকীর্তিকে সমর্পন করিলেন । 
রাজকুমারেরাঁও ভগবাঁন্‌ বশিষ্ঠের মতানুগাঁরে এ চারিটি কুমা- 
রীর পাণিগ্রহণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন 
চতুদ্দিকে ছুন্দুভিত্বনি, সঙ্গীত, ও বাদধিত্র বাঁদন হইতে লাঞ্িল 
এবং লেকের এক মহান্‌ আনন্দমকোলাহল ভিন্ন আঁর কিছুই 
শরতিগোচর হইল না। রাজা দশরথ শিবিরে প্রত্য।গত হইয়া! 
নববরবধূসমাগমে গ্রফুলচিত্ডে নানাবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান 
করিতে লাগিলেন । 

বিবাহের পরদিন বরবধূর বিদায়ের আয়োজন হইতে 
লাগিল । জনক কন্য।গণকে বন্যাধনস্বরূপ অসংখ্য গো, অশ্ব, 
হস্তী, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রজত, নানাবিধ রব, উৎকৃষ্ট কম্বল, 
কৌশেয় বসন, বন্ুমূল্য বন্ত, রথ, পদাতি এবং প্রত্যেককে শত 
সংখ্য সখী ও দাসদাসী প্রদান করিলেন। তিনি দশরথের গহিত 
কিয়দ,র গমন করিয়া আনন্দের প্রতিমা প্রিয়তম। দুহিতাকে 
আশ্রজলের সহিত বিসর্জন পূর্বক স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। 
চন্্রণুন্য! হইয়! পৃথিবী যেমন অসনিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, 
সেইরূপ জনকের রাঁজসংসারও একমাত্র পীতাব অভাবে নিবা- 
নন্দ হইল। তত্বজ্ঞ রাজধি শোকাবেগ রুদ্ধ করিয়া নির্লিপ্তের 
্যায় পুর্ধবব্ড অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। 

এদিকে মহারাজ দশরথ পুজ্র ও বধুগণের মহিত মহানন্দে 
রাজধানী অভিযুখে গমন করিতে ল।গিলেন। পথিমধ্যে ভীম- 
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দর্শন পরশুরাম রাঁমচন্দ্রের বলবিক্রমে ঈর্ঘ।খিত হইয়া তাঁহার 
বিনাঁশসাঁধনে বত্ুবান, হইলেন, কিন্তু তিনিই পরিশেষে দশবথ" 
তনয়ের বলে পরাস্ত হইয়! স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । সে যাহ! 
হউক, রাজবকুগারগণের আগমনসংবাদে তযোধ্যানগরী আন- 
ন্দোৎুসবে পরম রম্ণীয় শোভা ধারণ করিল। রাজমহিষীর! 
পুত্র ও পুক্রবধূগণের চন্্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যারপরনাই পুল- 
কিত হইলেন। বাঁজা দশরথ এইরাপে পুজ্রগণের শুভপরি- 
ণয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অন্যান্য গুরুতর কর্তব্য কর্মাসম্পা'দানের 
নিগিত্ত ব্যাকুল হইলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় । 


শাপপাওসপাস্পিকী শি 


রামচন্দ্র সীতার সহিত পরিণীত হইয়া! আপনাকে পৌভাগ্য- 
বান্‌ দনে করিলেন। সীতার স্বভাব এরূপ ফোমল ও পবিত্র 
ছিল যে, রাঁম তাঁহার সংসর্গেবিগল আনন্দ অনুভব করিতে 
লাঁগিলেন। রাম রাঁজকার্ধ্যবিষয়ে পিতার পহায়ত। এবং 
মাতৃগণের সেবা শুশ্রাযা করিয়া সামান্য অবসর গাইলেই 
সীতার আঁবাঁসে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি গ্রীতি- 
বিল্ফীরিতলোচনে জানকীর সহিত কত মনোহর গল্প করিতেন, 
কত সাধুগ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন, সীতাকে কত 
নীতিগর্ভ শান্সোপদেশ শ্রবণ করাইতেন এবং পঁতি্রত্ধর্ম 
মা 


রা 
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সম্বন্ধে তাহার সহিত কত সদালোচনাই করিতেন। সীতার 
কর্ণযুগল রামের দেই অমৃতময়ী বাঁণী অতৃপ্তর্ূপে গান করিত। 
সীতা ও কখন কখন রামের নিকট তীহাঁর বাঁল্যজীবনের ইতি- 
হাঁস কীর্তন করিতেন ; খযিগণের মুখে তিনি আশ্রমের কেমন 
বর্ণনা শুনিতেন, তাহার আশ্রমদর্শনলালসা এখনও কেমন বল- 
বতী; এখনও রামের সহিত পুষ্পিত কাননসমূহে ভ্রমণ করিতে 
সীতার কত ইচ্ছ! হয়; রাম কোন দ্দিন আঁশ্রমপর্্যটনের সময় 
সীতাকে কি দয়। পুর্ববক সমভিব্যহাঁরে লইয়! যাঁইবেন ? সরল! 
সীত। রামের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়। তাঁহার আননোর 
কারণ হইতেন। রামও দেবরূপিণী জানকীর যথেধট সমাদর 
করিয়[ তাঁহার গ্রীতিবদ্দন করিতেন। 

সীতা কৌশল্য। প্রভৃতি শ্বঞ্খগণকে যার পর নাই ভক্তি 
করিতেন । তাঁহাদের সেবা শুশ্রাযা করিতে পারিলে তাঁহার 
অন্তরে বিমল আনন্দের সঞ্চার হইত । শ্বশ্রাগণও দীতাকে 
কন্াপেক্ষ। সমধিক সেহ করিতেন। সীত৷ শ্বশুরালয়ে আসিয়া 
তাবধি একটি দ্রিনও জনক জননীর অভাব অনুভব করেন নাঁই। 
বাস্তবিক সীত। সকলের এমনই প্রিয়পাত্রী ছিলেন এবং তাঁহার 
অলৌকিক রূপ ও পবিত্রতাতে গৃহের এমনই অপুর্ব শ্রী হইত, 
যে আলোক ব্যতীত গৃহ যেমন অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ 
সীতার অভাবে সেই স্তবৃহৎ্ রাজনিকেতনও শুন্য বোধ হইত । 

এই'ূপে বতসরের পর বদর অতিবাহিত হইতে লাগিল । 
কালের আবিশ্রান্ত গতিতে দেখিতে দেখিতে সীতার বিবাহের 
পর দ্বাদশ বদর অতীত হইয়া গেল। মহাবাছু রামচন্দ্র জান- 
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কীর গ্রতি উত্তরোত্তর শ্রদ্ধাধান্‌ হইতে লাগিলেন; উভয়ের 
প্রেম ও গ্রীতি পরিবদ্ধিত হইয়া! উভয়ে অভিন্নন্দ্রয় হুইলেন। 
রাম জানকীর অভিগ্রায় যেমন স্পটই জানিতেন, স্থুরগা 
জানকীও সেইরূপ অপেক্ষাকৃত বিশেষরূপে রামের আভগ্রায় 
জ্ঞাত ছিলেন। এইরূপে স্থুখে ও অন্তে'ষে তাহাদের দিন 
অতিবাঁছিত হইতেছিল, এমন সময়ে তীহাদের জীবন-নাটকে 
একটি নৃতন অঙ্কের সূত্রপাত হইল । 

মহারাজ দশরথ বৃদ্ধবয়সে রামলক্সমণ প্রভৃতি চারিটি পুক্র- 
রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঢারিটি পুক্রকেই যথেষ্ট দহ 
করিতেন। পুজ্রেরাঁও সকলেই সুশীল সচ্চরিত্র ও পিতার 
প্রতি সমান ভক্তিমান্‌ ছিলেন। কিস্তু তারাগণের মধ্যে 
চন্দ্রের যেমন শোভা হয়, সেইরূপ জাতৃগণের মধ্যে রাঁমই 
অতিশয় শোভা পাইতেন। তিনি যেমন প্রিয়দর্শম ও মিউভাধী 
ছিলেন, সেইরূপ সত্যব্রত ও পরাক্রমশালীও ছিলেন; শাক 
ও শন্রবিদ্যায় তাহ।র যেরূপ পাঁরদর্শিত। ছিল, সেইব্প বিনয় 
ও ক্মাও তাঁহার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার হইয়াছিল । তিনি 
একদিকে গ্রজাকুলের হিতসাধনে যেমন সর্ববদাই রত থাফিতেন, 
সেইরূপ অশিষ ও দ্ডার্থের সমুচিত দগ্ডবিধাঁন করিয়া ন্যায়ের 
মর্ধ্যাদাও রক্ষা করিতেন। তিনি যেমন প্রাপালন ও রজ্য- 
শাসনের বিবিধ উপায় স্থন্দররূপে অবগত ছিলেন, সেইরূপ 
সর্বববিষয়ে ধর্ম্মকেই জয়যুক্ত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। 
রাম নৃপতিছুর্নভ এই সমস্ত সর্বের্বাৎকৃষট গুণে অনস্কৃত হুইয়। 
প্রকৃতিবর্গের এবং বিশেষতঃ পিতৃদেবের অতিশয় খ্রিয়ভাঁজন 
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হুইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক, প্রজা পুঞ্জ যেন বৃদ্ধ মহারাজ 
দশরথ অপেক্ষাও রামের প্রতি সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতে 
লাগিল! এদ্রিকে মহারাঁজও, প্রিয়তম রামচন্দ্রকে ঈদৃশ 
লোকপ্রিয় দেখিয়া, মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। 
বার্দক্যপ্রযুক্ত তিনি আর পূর্ববব রাজ্যপাঁলনে সমর্থ ছিলেন না, 
স্থৃতরাং লোকাভিরাম রামচন্দ্রকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিয়। প্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বনের সঙ্ধপ্প করিলেন। এতছুদ্দেশে 
তিনি একদিন মন্ত্রিগণ, অধীন রাজা, সামন্ত ও রাজ্যের অন্যান্য 
প্রধান ব্যক্তিবর্গেৰ সহিত পরামর্শ করিয়া মগরীর মধ্যে রাম" 
চন্দ্রের অভিষেকবার্তা বিঘোঁধিত করিয়া দিলেন। 

রামের রাজ্যাভিযেকবার্তী শ্রাবণ করিয়া আবালবুদ্ধবনিতা 
হর্ষোললাসে নিমগ্ন হইল । অযোধ্যাঁনগরী উৎদবতরঙ্গে ভাসমান 
হইল। সর্ধর্জনপ্রিয় রামচন্দ্রের জয়ধবনিতে দিগ্গুল পরিপূর্ণ 
হুইয়া গেল। গৃহমাঁলা স্বধাধৌত ও গৃহটুড়ে বিচিত্র বর্ণের 
ধ্বজগত।কা সকল উজ্ভীন হইতে লাগিল। কেহ কেহ বহুমূল্য 
বদনভূষণ পরিধ!ন করিয়া, কেহ নৃত্যগীতে নিমগ্ন হইয়া এবং 
কেহ কেহ বা দরিদ্রগণের মধ্যে ধনরত্ব বিতরণ করিয়া স্ব স্ব 
হৃদয়ের আনন্দোচ্ছবাস প্রকটিত করিতে লাগিল। বলিতে কি, 
সেই দিনে চতুদ্দিকেই আনন্দচিহ্ছ বিরাজিত হুইল এবং 
নিরানন্দের ছায়াসাত্র কোথাও দৃ্থিগোঁচর হইল না। 

কিন্তু ঈদৃশ সর্বব্যাপী আন্দোর দিনে কেবলমাত্র একটি 
দ্র নীচাশয় হৃদয় ক্ষোতে ও দুঃখে পরিপূর্ণ হইল। মহিষী 
কৈবেমীরি মন্থ্রা না্দী এক পরিচারিক! ছিল। মন্থর! অতিশয় 
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জঘন্য প্রকৃতির রমনী; তাহার অকাঁরও তাহার প্রন্কৃতির 
অনুরূপ ছিল। সে কুজ। ও দেখিতে ততিশক়্ কুরূপা। কৈকেয়ী 
ও তীহাঁর পুজ্ ভিন্ন মন্থর। জগতে আর সকলেরই বিদ্বেষ 
করিত। কৈকেরী তাহাকে গিজ্রীলয় হইতে সঙ্গে লইয়া 
আপিয়াছিলেন ; তাই মন্থর! কেবল তাহারই হিতাকাজঞা 
করিত। কৈকেয়ী যাহাতে মহারাজের প্রিয়পাত্রী হইতে 
পারেন, মন্থর! তাহাকে সে উপদেশ প্রদান করিত। ভরত 
জন্মানুক্রমে রাজার দ্বিতীয় পুক্র হইলে, মন্থরার ক্ষোভের আর 
পরিসীমা ছিল না। মহারাজ দশরথের পর কৌশল্যাকুমার 
রামচন্দ্র অযোধ্যার রাঁজসিংহাঁসনে সমারূঢ় হইবেন, আঁর ভরত 
রামের অধীন হইয়! থাকিবেন, এ চিন্তা মন্থরার পক্ষে অসহা 
হইয়াছিল। এই নিমিত্ত মন্থর] সর্ববদাই মনে মণে রাম ও 
কৌশল্যার অমঙ্গল কামনা করিত এবং যাহাঁতে উহাদের 
অনিষ্ট হয়, তাহাঁরই উপাঁয় চিন্তা করিত। 

এ হেন মন্থর৷ রামের রাজ্যাভিযেকবার্তী শ্রবণ করি] 
একেবারে টিতনিলের ম্যায় গরজ্বলিত হইয়। উঠিল । সেই 
পাগীয়সী হিংসা ও রোষে এক ভীষণ যুক্তি ধারণ করিল। পে 
দশরথ রাম ও কৌশল্যার উদ্দেশে অজত্র অভিশ।প বর্ষণ 
করিতে করিতে কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই 
অশুভসংবাদ জ্ঞাপপ করিল । কৈকেষী মন্থর/র সংবাদে 
প্রথমে অনর্দিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু মন্থুরা তাঁহার স্মুলবুদ্ধি 
দর্শনে রোষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্থর 
প্রকৃতিস্থ হইয়া কৈকেয়ীকে নান প্রাকার উপদেশ" প্রদান 
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করিতে লাগিল এবং অত্যল্প কাল মধ্যে স্বীয় হলাহল দ্বারা 
মহিধীর সরল মন বিষাক্ত করিতে সগর্থ হইল। কৈকেয়ীকে 
আপনার মতানুবস্ভিনী দেখিয়া মন্থরাঁর বিকট উল্লাদের আর 
পরিলীগা রহিল না। দে তাঁহাকে উপযুক্ত উপদেশ প্রদান 
করিয়া অন্থাত্র প্রস্থান করিল । 

রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের অনুমতি প্রদান 
পূর্বক সাঁয়ংকালে হ্টমনে অন্তঃপুরে গ্রাবেশ করিলেন। তিনি 
সর্বাগ্রে কৈবেধ়ীকে এই আনন্দসমাঁচাঁর জ্ঞাপন করিতে মনস্থ 
করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া কিঞ্িৎ 
বিস্মিত হইলেন। রাজী ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন, 
গ্রতিহারীর মুখে এই কথা আরবণ পূর্বক দরশরথ চিস্তাকুলমনে 
তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, সত্যসত্যই কৈকেয়ী 
মলিন বসন পরিধান পুর্ববক ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া অআজলে 
ধরাতল অভিধিক্ত করিতেছেন। মহিষীর এই অসম্ভাবিত 
অবস্থা দর্শনে মহারাজ অতিশয় বিচলিত হইলেন। তিনি 
লেহপূর্ণ স্থমধুর বাক্যে কৈকেয়ীর ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন; কিন্তু রাজী ত্বামীর প্রশ্নের কোনই উত্তর প্রদান 
করিলেন না। মহিষীৰ্ষ দেহ কি তন্ুস্থ হইয়াছে, কেহ কি 
তাহার অবমাঁনন। করিয়াছে, অথব| তাঁহার প্রতি কি কোন 
কর্তব্যের ক্রটি হইয়াছে ? রাজ। ব্যাকুলভাবে বারম্বার এইরূপ 
গ্রশ্ন করিলেও কৈকেরী নিরুত্তর রহিলেন। কিয়ৎক্ষণপরৈ 
রাজী বাম্পাকুললে।চনে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন “নরনাথ, 
আমার দেহ অন্থশ্থ হয় নই, আমকে কেহ অবজ্্! করে নাই 


২৬ সীতা। 


এবং আঁম।র গ্রুতি বিশেষ কোন কর্তব্যেরও ক্রুটি হয় নাই; 
কিন্তু তেযার কাছে আমার কোন প্রার্থনা আছে, তুমি যদি 
তাহ পূর্ণ করিতে প্রতিত্রুত হও, তাহা হইলেই আমার মনো- 
মালিন্য দূরীভূত হইতে পারে? অন্তথা আমি তোমার মমক্চেই 
এই প্রাণ বিসঙ্জন করিব” রজ। মহিষীর এই বাক্য আঁথণ 
পুর্ববক সহাশ্যবদানে শপথ করিয়। তাহার প্রার্থনা পুর্ণ করিতে 
প্রতিজ্ঞ! করিলেন। স্থুচতুরা কৈকেয়ীও অবগর বুঝিয়! সত্য- 
ব্রত রাজাকে সত্যপ।শে বদ্ধ করিলেন এবং হিতৈষিণী গশ্থরার 
উপদ্দেশক্রমে যে বিষ উদ্গীরণ করিলেন, তাহাতে কিয়ৎকাল 
মধ্যে সেই বিশাল রাজসংসার জর্জরিত হইয়। শাশানতুল্য 
ভীষণ অ।ক।র ধারণ করিল । 

কৈকেয়ী কহিলেন প্রাজন্‌, পূর্র্বকালে সন্বরমামা! এক 
অস্থরের সহিত তোমার যুদ্ধ হয়। দেই যুদ্ধে তুমি মত” 
বিক্ষতাঁদ হইয়াছিলে। আমি যু্ধপ্থলে উপস্থিত থাক্ছিয়। 
তোমার শুত্য। করিয়াছিলাম। তুমি তথ্কফালে আমার 
শুঙ্রযায় প্রীত হইয়া! আগায় দুইটি বর দিতে গ্রভিআনত হও; 
আমি তখন বর প্রার্থনা করি নাই, উপযুক্ত সময়ে প্রার্থনা 
করিব বলিয়াছিলাম, অদ্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি। প্রথম 
বরে কল্যই ভুগি রামচন্দ্রকে চতুর্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত 
কর, আর দ্বিতীয় বরে রামের পরিবর্তে আমার পুজ প্রাণাধিকফ 
ভরতকে যৌবরাজেয অভিষিক্ত কর। তুমি আপনার পূর্বব- 
প্রতিজ্ঞ পালন করিয়া! সত্যের মর্যাদা] রদ্ষা কর, এক্ষণে তোমার 
নিকট আমার ইহাই প্রার্থন]।৮ 


তৃতীয় অধ্যায। ঙ্ণ 


কৈকেয়ীর এই নিদরুণ প্রার্থনা শ্রাবণ করিয়। দশরথ বরজা- 
হুত অথবা ভূতাবিফের ন্যায় সহস| নিশ্েউ হইলেন। তাঁহার 
মুখমণ্ডল বিবর্ণ হুইয়! গেল, তিনি জাগরিত আঁছেন কি স্বপ্ন 
দেখিতেছেন, তাহ! বুঝিতে পারিলেন না। ক্ষোভে ও বোৌঁষে 
তাঁহার বাক্শক্তি রুদ্ধ এবং অশ্রজলে গণ্স্থল প্লাবিত হইল ৷ 
তিনি বহুক্ষণের পর সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কষিয়া কৈকেয়ীকে 
যারপর নাই ভত্সনা করিতে লাগিলেন ; তিনি স্বর্ণলতাভ্রমে 
সেই ভূজঙগীকে আশ্রয় করিয়াছেন; রাঁম দেই গাপীয়সীর কি 
অপরাধ করিয়াছেন? রাম যে আপন জননী অপেক্ষাও সেই 
ছু্ববত্তীকে সমধিক ভক্ভিগ্রদর্শন করিয়া থাকেন। রামনির্ধবাসন- 
রূপ অমঙ্থলবাক্য উচ্চারণ করিতে কৈকেয়ীর পাপরসনা৷ শতধা 
বিদীর্ণ হইল না কেন? রাম ব্যতীত দশরথ যে মুহুর্তমাত্র 
জীবিত থ(কিবেন না! কৈকেকী প্রসন্ন হউন, কৈকেয়ী অন্য 
কোন বর প্রীর্থন। করুন, রাজ! তাহা! পুর্ণ করিবেন। 

বৈকেয়ী জঘন্য ্বার্থপরতাঁর অনুস্তিনী হইয় বিমুড় বাজার 
বিল।গ ও ভতদনাবাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। রাঁজার অবস্থা 
দেখিয়া তাহার মনে কোন ভাঁবান্তর উপস্থিত হইল না, বরং 
তিনি বৃদ্ধ নরগতির শোকিগীড়িত হৃদয়কে অসঙ্থ উপহাস ও 
বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা মোহাচ্ছনন হইয়া 
ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিব্রংশ'ও ঘটিয়।ছিল। তিনি বালকের 
ন্যায় রোঁদন করিতে করিতে কখন কৈকেম়ীর চরণতলে পতিত, 
কখনও বা শোকে লুগ্তনংজ্ঞ, এবং কখন কখন চেতন লাভ 
করিয়া কষিপ্চিত্তের গ্যায় দৃ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু দু! 
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কৈকেয়ীর কঠিন হৃদয় কিছুতেই দ্র হইল না। এইরূপে সেই 
কালরজনী অতিবাহিত হইয়। গেল। 

যামিনী গ্রভাত হইলে, রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত 
আয়োজন হইল । বশিষ্ঠাদ্দি খষি ও ত্রা্মণগণ সভাতে সম. 
বেত হইলেন। কিন্তু মহারাজ তখনও সেখাঁনে উপস্থিত হই” 
লেন না দেখিয়া, তাহ।রা স্ুমন্ত্রকে অন্তঃপুর মধ্যে প্রেরণ 
করিলেন। অন্তঃপুরে গ্রবেশ পূর্বক যবনিকার অন্তরালে 
দণ্ডায়মান হইয়া! মহারার্জকে প্রফুল্লহৃদয়ে গাত্রোথান এবং 
রামচন্দ্রের অভিযেকরূপ মঙ্গলোৌৎসব সম্পাদন করিতে 
প্রার্থনা করিলেন। দশরথ স্ুমন্ত্রের বাক্যে অতিশয় কাতর 
হইলেন এবং সজলনয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টি সথণলন করিয়া 
কহিলেন "ন্ুমন্ত্র, তোমার বাঁক্যে আমার অধিকতর মর্ম, 
বেদনা হইতেছে ।» মহারাজের মুখে সহসা এই কাতরোক্তি 
আবণ করিয়া স্থুমন্ত্র বিশ্মিতমনে সেই স্থান হইতে কিঞিও অপ" 
সত হইলেন। কিয়ত্্ণ পরে কৈকেয়ী তাহাকে নিকটে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন “ন্থমন্ত্, মহারাজ রামভিযেকের হর্ষে 
সমস্ত রজনী জ।গরণ করিয়াছেন ; এগ্চণে তিনি পরিঞ্ামে খু" 
পরোনাস্তি শ্রান্ত ও ব্লান্ত হইয়াছেন; অতএব তুমি ত্বরিতপদে 
একবার র।মচন্্রকে এইস্থলে আনয়ন কর। নম্র রাজাজ্ঞার 
প্রতীক্ষ। করিতেছিলেন, স্বয়ং রাঁজারও সেইরূপ আদেশ পাইবা- 
মাত্র তৎক্ষণা্ রামের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । 

রামচন্দ্র জানকীর সহিত কুশশয্যায় অধিবাসরজনী, যাপন 
করিয়া প্রভাতোচিত ক্রিয়দি সমাঁগন পূর্বক পধিত্রে আসনে 
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স্থুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সুমন্্র গিয়! তাহীকে অভি- 
বাঁদন ও রাঁজীজ্ঞ। জ্ঞাপন করিলেন। রাম ও জাঁনকী উভয়েই 
মনে করিলেন, মহারাজ বুঝি তীহাকে রাজ্যাভিযেকের নিগিপ্ভই 
আহ্বান করিতেছেন। সে যাহা হউক, রাম পিত্র।জ্ঞা গুনিয়? 
অনতিবিলম্বে স্তুমন্ত্রসহ পিতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ; 
কিন্তু তিনি দেখিয়। বিস্মিত হইলেন যে, মহারাজ দেবী কৈবেয়ীর' 
সহিত দীনভাবে ও গু্ষমুখে পর্য্যঞ্কে উপবিষ্ট আছেন। রাম 
অগ্রে পিতার চরণবন্দন পুর্ববক কৈকেয়ীকে আভিবাদন করি- 
লেন। দশরথ রাঁমকে দ্রেখিয়াই “রাম” এই শব্দ উচ্চারণ 
পূর্বক সহসা শৌকাচ্ছন্ন হইলেন। গিতৃবুসল রাম পিতার 
ঈদৃশী দীনদশা! দেখিয়। অতিশয় বিস্মিত ও বিচলিত হইলেন। 
তিনি শুক্ষমুখে ব্যাকুলচিত্তে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাদা করিলেন 
“মাত গিতৃদেব আজ আমাকে দেখিয়া সহসা শোকীভিভূত 
হইলেন কেন ? আজ তিনি পূর্বের ন্যায় আমার সহিত প্রফুল্প- 
মনে বাঁক্যালাপ করিতেছেন না| কেন? তিনি কি অসুস্থ 
হইয়ছেন? আমি কি তাহার কোন অপ্রিয়সাঁধন করিয়! 
অসন্তোষের কারণ হইয়ছি? আপনি সকল কথ! সবিশেষ 
বলুন, শুনিতে মন বড় ব্য/কুল হইয়াছে, এবং মহা'রাঁজের ঈদৃদী 
অনশ্থ। দেখিয়া আমার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইতেছে ।৮ 

নির্লজ্জ! কৈকেয়ী রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন 
“বম, তোমার গিত। অন্থস্থ হন নাই, তুমি তাঁহার কোন 
অসস্তোযেরও কারণ হও নাই; কিন্তু ইনি মনে মনে কোন 
সন্ধল্প "করিয়াছেন, লঙ্জাবশতঃ তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত 
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করিতে পাঁরিতেছেন না। তুমি মহারাজের অতিশয় প্রিয়, 
স্বৃতরাং তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইহ্থার বাক্যম্ফ্তি 
হইতেছে না। রাজা তোমার সহিত বাঁক্য।ল।প করিতেছেন না 
বলিয়া, তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার পিত। আম।র নিকট 
কোন গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন | তুমি যদি তাঁহা,পালন করিতে 
গ্রতিশ্রত হও, তাহ! হইলে ইহার সত্যরক্ষা। হয়, হর আমিও 
তোমাকে সমস্ত কথ! প্রকাশ করিয়া বলি | 

রাঁম পিতার আদেশে অগ্রিতে ঝম্পপ্রদান করিতে পারেন 
এবং অমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেও পারেন, স্থৃতরাং কৈকেয়ীর 
এই ধাক্যে তিনি অতিশয় মর্ম(হত হইয়া বলিলেন “দেবি, 
পিতা আমায় যাহা আদেশ করিবেন, প্রতিজ্ঞ! করিতেছি, 
আগি তাহাই পালন করিব) আপনি তদ্িষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 
করিবেন না। এগ্চণে আমার গ্রতি তাহার আদেশ কি, 
তাহ।ই বলুন এবং মহারাজকে গ্রসন্ন করুন|» 

তখন নির্দয় কৈকেয়ী রাঁমচন্দ্রকে বরসংক্রান্ত সমস্ত 
ব্যাপার হৃউমনে মুক্তকণ্ে বলিতে লাগিলেন । রাঁঘকে চতু- 
দশ বদর বন্বাপ করিতে হইবে এবং ত।হ।র পরিবর্তে ভরত 
রাজমিংহাসন অধিকার করিবেন। কৈকেয়ী মহারাজের 
নিকট এই বরছয় প্রার্থন৷ করিপাছেন ; কিন্ত তিনি একদিকে 
রামের গ্রতি ন্সেহাধিক্যবশতঃ এবং অপরদিকে ধর্দভয়প্রযুক্ত 
অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। রাম কর্তব্যপরায়ণ পুজোর ' 
স্যায় পিতৃসত্য পালন করিতে যত্ববান্‌ হউন, এবং অনতিবিলম্বে 
জটাবন্ষল ধারণ পূর্ব্বক বনগ্রমন করুন; অন্থ| মহারাজের 
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শোঁকাপনোদন হইবে না। রাঁম অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া 
অরণ্যে প্রস্থান না করিলে তিনি অননজল স্পর্শ করিবেন না; 
অতএব রাঁম সত্বর হউন। 

রাম কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়! কিছুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না । তিনি বলিলেন «দেবি, আমি স্তঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়াই হৃষ্টমনে শ্রিয়তম ভরতকে ধন, ত্র, রাজ্য, এবং 
এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত প্রধান করিতে পারি; যখন স্বয়ং পিতৃ- 
দেব আঁমাকে রাজ্য পরিত্য(গে আদেশ করিতেছেন, তখন 
আর কথা কি? আপনি মহারাজকে প্রস্ন করুন; আমি 
এতন্দণডেই জটাবন্ষল ধারণ পুর্ববক দণ্ডকাঁরণ্য অভিমুখে যাত্রা 
করিব; কেবল জননী কৌশল্যাদেবীকে আশ্বস্ত ও জানকীর 
সহিত একবার সাঁক্ষাৎকার করিতে যাহা কিছু বিলম্ব হুইবে 
মাত্র। মহারাজ এতনিমিত্ত ঈদৃশ শোকাঁকুল হইয়াছেন 
কেন? পিতৃদেব নিজমুখে আমাকে এই আদেশ প্রদান 
করিলে, আমি চরিতার্থ হইতাম। যাহা হউক, আমি অ!পনা'রই 
আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া এতদ্বখ্ডেই অরণ্যযাত্রা করিতেছি» 

এই বলিয়া! রামচন্দ্র বৃদ্ধ নরপতির পাদবলান ও কৈকেম়ীর 
নিকট প্রস্মচিত্তে বিদায় গ্রহণ পূর্বক কৌশল্যার অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন। প্রথম হইতেই লক্সমণ তাহার সঙ্গে ছিলেন; 
তিনি রামের বনবাঁসের কথা শুনিয়া ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় 
প্রজ্বলিত হইতে লাঁগিলেন। রমনবিদায় গ্রহণ করিলে, বৃদ্ধ 
নরপতির শোকশসমুদ্র পুনর্ববার উদ্বেল হইয়! উঠিল। তিনি “| 
রাম, হারাম” বলিয়! বিলাপ করিতে করিতে মুচ্ছাপন্ন হইলেন। 
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রাম কৌশল্যার গ্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 
জননী তাহার মর্জলকামনায় দ্রেবপুজায় নিযুক্ত আঁছেন। রাম 
জননীর চরণে গ্রণত হইলে, তিনি প্রিয়তম পুজকে সোহা লিন 
পুর্ববক তাঁহার মস্তক আগ্রাণ করিলেন এবং আজ রাম রাজা 
হইবেন, এই কথ। ভাবিয়া আনন্দাশ্রুঃ বিসঙ্ঞ্লন করিতে লাগি- 
লেন। রাম জনণীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন “মা, 
আজ তোমার আনন্দের কোন কারণ নাই ; তোমার, সীতার 
ও লঙ্ষমণের বড় বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । পিতৃদেব, জননী 
কৈকেয়ীয় আর্থনায়, ভরতকে রাজ্যভার গরদান করিয়া আমাকে 
চতুর্দশবর্ধ বনবাস আদেশ করিয়।ছেন।” এই বাক্য আবণ- 
মাত্র কৌশল্া। ছিন্নমূল লতার ম্যায় সহস! ভূমিতলে পতিত 
হুইলেন। রাম লক্মাণের সাহায্যে বহুকফে তাঁহার চৈতন্যা- 
সম্পাদন করিলেন। কৌশল্য। শে।কে ভ্রিয়মাণ হইয়া বন্ছুতর 
বিলাপ ও নিজ অদৃফের নিন্দা করিতে লাগিলেন। মুকূর্তমধ্যে 
রামনির্ধ্বাসনসংবাদ অন্তঃপুরমধ্যে প্রচারিত হুইয়া গেল, এবং 
চতুর্দিকৃষ্চ হইতে এক হাহাকার শব্দ ব্যতীত আর কিছুই 
শ্রুতিগেচর হইল না। লক্গমণ ভ্রুদ্ধ হইয়।, রাঁম ও কৌশগ্যায় 
সমগ্ষেই, বৃদ্ধনরপতির অসুটিত নিশা। করিতে লাগিলেন। 
মহারাজের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিগাছে, স্্রীপরার়ণ রাজার আদেশ 
পালনের আবস্ঠাকতা নাই । লক্গণণ তদ্গডেই ধনুর্ারণ পুর্ববক 
দ্রশরথ, কৈকেয়ী ও ভরতগ্রভূতি বিপক্ষগণকে বিনাশ করিবেন। 
লক্ষাণ সহায় থাকিলে, রামের বিরুদ্ধে কে অগ্রীদর ছইতে 
সমর্থ হইবে? স্থধীর রাম লক্ষণের বাক্যে অন্তর হইয়া 
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তাহাকে মৃদ্মধুর তিরস্কীর করিলেন। পিতাই সাক্ষাৎ 
ধর্মী; পিতা আকাশ হইতেও মহত্তর ; পিতা অপেক্ষা গুরুতর 
ব্যক্তি এজগতে আর কে আছেন? পিত্রাদেশ ও পিতৃসত্য 
পালন দ্বারা তীহার ধন্মরক্ষা করিতে না পারিলে, রামের 
জীবনধারণে প্রয়োজন কি? ভরত 'স্থৃশীল ও ভ্রাতৃবৎসল ; 
ভরত রামণপমণের কি অপকাঁর করিয়াছেন ? দেবী কৈকেয়ী 
জননী; তীহ।র নিন্দা করিতে নাই । লক্ষণ রাষের তিবস্কার 
বাক্যে লজ্জিত হইলেন । রামের স্থিরপ্রৃতিজ্ঞাদর্শনে কোঁশল্যা 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামকে না দ্রেখিয়? 
ক্ষণকালও জীবিত থাকিবেন না; রাম যদ্দি একান্তই বনগমন 
ফরেন, তবে তিনিও তাহার সহিত অরণ্যযাত্রা করিবেন ॥ 
রাম জননীকে নান! প্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন, বলি- 
লেন স্বামী বর্তমানে স্ত্রীকে ম্বামিপরিত্যাগ করিতে নাই, 
তাহাতে শরধর্্ম ও অপযশ উভয়ই সঞ্চিত হয় । পতিশুআীযাই 
জ্ীজাতির ধর্মী। রাম বনগমন করিলে মহারাজ শোকাকুল 
হইবেন কৌশল! সন্নিকটে না থাকিলে, তাহার পরিচত্্য। 
কে করিবেন? র্‌ 

রামকে বনগমনে একান্তই দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ দেখিয়া, কৌশল্য) 
প্রণত পুক্রকে সজলনয়নে আশীর্বাদ করিলেন, এবং সর্বত্র 
তাহাকে সুস্থ ও কুশলে রাখিতে দ্েবতাগণের নিকট প্রার্থনা 
করিলেন। রাম জননীর পাদবম্দনপূর্ববক লক্ষণের সহিত 
তাহার অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া সীতার আবাসে প্রবেশ 
করিলেন । | 


৫ 


চতুর্থ অধ্যায়। 


৮7া6০-+৮ 


সীতার অন্তঃপুর অঙ্লিকট হুইবামাররে র।গের সংরুদ্ধ 
শোকাবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তাহার লোঢন জশ্রঃপূর্ণ 
হষ্টল, মুখমণ্ডল সহগ৷ নিষ্তাভ হুইয়া গেল, এবং জদয়রাজো 
নানাভাবের তুমুল বিসম্বাদ আরস্ত হইনে। সীতাদেবী রাজ, 
ধর্মের অনুরূপ শাচার অবলম্বন পুর্বক হৃষ্টমনে কৃতজ্ঞর্দয়ে 
দেবপুজা মমাপন করিয়া গ্রতিমুহূর্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে দুর হইতে তাহাকে বিযপবদনে 
আসিতে দেখিয়া অতিশয় উদ্ধিগ্ন হইলেন। লীতা তথক্ষণাৎ্ 
রামের সন্গিহিত হইয়! ব্যাকুলচিত্তে তাহাকে এই অস্ত।/বিত 
শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

রামচজ্্র বৈদেহীকে একাত্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলেন 
“্জানকি, পুজ্যপাদ পিতা আমাকে চতুর্দিশবর্ষ অরণ্যে নির্বব।জিত 
করিয়াছেন ।» এই বলিয়া তিনি তীহাঁর কাছে ধীরে ধীরে 
সমস্ত ঘটনা আদ্যাপান্ত বিবৃত করিলেন । 

তারপর তিনি বলিলেন “সীতে, আমি এক্ীণে বিজন 
বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে . 
আসিলাম।৮ 

রাম উপদেশচ্ছলে সীতাকে আরও কহিতে লাগিলেন 


চতুর্থ অধ্যায় । তর 


“জানকি, আমি পিতার অঙ্গীকার রক্ষার্থ এক্ষণে বনে চলিলাম, 
কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিলে, 
তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে । প্রতিদিন প্রভাতে 
গাত্রোরথান পুর্ববক বিধানানুসারে দেবপুজা করিয়া আমার 
অর্ববাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী 
অতি ছুঃখিনী, বিশেষতঃ তাহার শেযদশা উপস্থিত। তুমি 
কেবল ধর্মের মুখ চাহিয়া তাহাকে সেবা ভক্তি করিবে। 
আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একরূপ স্মেহ ও 
ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাহাদিগকে 
প্রণাম করিবে। প্রাণাধিক ভরত ও শক্রত্বকে ভ্রাতা ও 
পুজের ন্ায় দেখিবে। ভরত এই দেশ ও বংশের অধীশর 
হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাঁহার অপকাঁর করিও না। 
সৌজন্য ও যত্বে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে, মহীপালগণ 
গুসন্ন হইয়! থাকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন। তীহাবা 
আপনর ওরদজাত পুজ্রকেও অহিতকারী দেখিলে পরিত্যাগ 
করেন, কিন্তু সুযোগ্য হইলে একজন নিঃসন্বন্ধ লোককেও 
আদর কবিয়! খাকেন। জানকি, আমি এই কারণেই কহি- 
তেছি, ভূমি রাজ! ভরতের মতে থাকিরা এই স্থানে বাস কর। 
আমি অরণ্যে চলিলাম; আমার অনুরোধ এই, আমি তোমায় 
ঘে সকল কথা কহিলাম, তাহার একটাও যেন বিফল না 
হয়।৮ (২২৬)। 

জানকী মৃহুর্ভকাল পুর্বেব কোথায় রাজমহিষীর পদে উন্নীত 
হুইতেছিলেন, আর কোথায় রাজকুমার রামচন্দ্র জটাবন্ধল 


৩৬ মীতা। 


ধারণ পুর্বক তখনই বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন! মী 
সাঁঘাগ্য। নারী হইলে হয়ত অবস্থার এই আকস্মিক পারিখস্তনে 
ও আশ।র এই মর্দাতেদিনী ছলনায় 'একফেধারে ভগ্নহ্বদয় হইয়া। 
পড়িতেন; হয়ত তওক্ষণাৎ্ তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ও অঞ্র্ঞণ- 
সম্বলিত কাতরোক্তিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেন, টৈফে- 
যর প্রতি অজঙ্স অভিশাপ ও কটুক্তি ধর্ষণ করিতেন, 
অদৃষ্টলিপির কতই নিন্দাবাদ করিতেন ও বিধাতার কার্যোর 
উপর দোষারোপ করিয়। উন্মত্তার স্থায় পরিলাঙ্ষিতা হইতেন; 
হয়ত তিনি স্বার্থপরবশ হইয়া রাঁমকে বনগমনরূপ এই ক্লেশঝ'র 
ঃসাহদিক কাঁধ্য হইতে প্রাতিনিবৃত্ত করিতে প্রাণপণে 
চেফটা করিতেন এমন কি স্বামীকে সত্যপথ হইতে পরিভ্রট 
করিতেও প্রয়াস পাইতেন। কিন্ত্রী সীতাদেবী সে প্রকৃতির 
নারী ছিলেন না; সীত আপনাকে ভুলিয়! পতির সহিত, 
এবাত্ব হইয়াছিলেন। সীতা! রাজমহিষী হইবেন না, তডজন্া 
তাহার মনে দুঃখের ছায়াপ।তাত্র নাই; স্বামী পিতৃসত্যপালনার্থ 
ভীষণ দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছেন, তঙ্জন্য পীতার মান ধরং 
আহলাদই হইতেছে; সীতার তাণুকালিক কর্তব্য কি, তাহা, 
তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন; পাম ধনগমন করিবেন, এই 
কথা গুনিবামাত্র পীতা আপনার বত্তবব্য কর্ম্ম স্থিরীরুত 'করিয়া। 
লইয়াছিলেন। জীতার একমাত্র ছুঃখ এই যে, রামচন্টর ধানা- 
প্রকার উপদেশ দিয়। তাহাকে ভরতের আশ্রায়ে গৃঁহেই কাল- 
যাপন করিতে বলিতেছেন | এতদিনেও যে বলাম সীতাকে ভাল 
করিয়। চিনিতে পারেন নাই, ইহাই তীহার দুঃখের কারণ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায়। ৩৭ 


তাই প্রিয়বাদিনী জীতা স্বামীর উল্লিখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, 

“নাথ, তুমি কি জঘন্য ভাবিয়। আমাকে এরূপ কহিতে 1 
এতোমার কথা শুণিয়া যে আর হাঁস্ত সম্বরণ করিতে পারি না! 
তুমি যাঁহা কহিলে, ইহা! একজন শাস্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুম1রের 
নিতান্ত অযোগ্য, একান্তই অগযশের, বলিতে কি, এ বথ! 
বণ করাই অসঙ্গত বোধ হুইতেছে | ভার্্যই স্বামীর ভাগ্য 
ভোগ করিয়া থাকে । স্থৃতরাং যখন তোমার দগুকাবরণ্যবাস 
আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দ্রেখ, 
ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই জ্রীলোকের গতি। 
প্রাসাদশিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাঁশগতি হুইতেও বঞ্চিত 
হুইয়া স্ত্রী স্বামীর ঢচরণচ্ছাঁয়ায় আশ্রয় লইবে। পিতা মাতাও 
উপদেশ দিয়াছেন, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইাবে। 
অতএব, নাথ, তুমি যদি আদ্যই গহন বনে গমন কর, আমি গদ- 
তলে পথের কুশ কণ্টক দলন করিয়া তোমার আগ্রে গ্রে যাইব। 
অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকের! যেমন 
গাঁনাবশেষ জল লইয়া যাঁয়, তত্রপ তুমিও অশঙ্কিতমনে আমায় 
সঙ্গিনী করিয়া লও। আঁমি তোমার নিকট কখন এমন 
কান অপরাধই করি নাই যে, আমায় রাখিয়া যাইবে । আমি 
ভ্রিলোকেত্র এশ্বধ্য চাহি না, কেবল তোমার সহিত অবস্থানই 
"বাঞ্ছনীয় । তোমায় ছাড়িয়! স্বর্গের সুখ আগার স্পৃহুণীয় 
নহে । এক্ষণে এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, তাহাতে 
আমায় কোন কথাই কহিও না” (২২৭) 


৩৬৮ সীতা। 


সীতা বড়ই বুদ্ধিমতী। পাছে স্বামী বনবাসের ভয় দেখা- 
ইয়! তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, এইজন্য প্রথম 
হইতেই তিনি নিজের স্বাভাবিক বনবাসম্পৃহা বাক্ত কবিতে 
লাগিলেন। সীতা বলিলেন “স্বামি আমার একান্ত অভি- 
লায যে, যে স্থানে সবগি ও ব্যাস্রসকল বাঁপ কবিতেছে, মেই 
নিবিড় নিঞ্জন অবণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণসেবা 
করি; যে জলাশয়ে কমলদল পরস্ফ/টিত হইয়। আছে, হংস ও 
কারগুবসকল কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়ম পূর্ববক তথায় 
অবগাহন কবি; সেই বঝনরসন্ধুল বারণবনুল গ্রদেশে পিতৃ" 
গৃহের ন্যায় অরেশে তোমার চরণযুগল গ্রহণ পূর্বক তোমারই: 
আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া! থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল 
সবোধর ও পল্মলসকল দর্শন কৰিয়। কৃতার্থ হই। জানি, তুমি 
আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে । আমার 
কথ। দূরে থাকুক অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন 
আঁশন্ক। হইবে না। এই কারণে কহিতেছ্ছি আজ কিছুতেই 
তে।মার সঙ্গ চাঁড়িব না। তুমি কোনমতেই অ।মাকে পরাত্মুখ 
করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনেব ফলমুল আছে । 
আমি উৎকৃহট অশ্পপানের নিমিত্ত তোমায় কোনই কষ্ট দিধ না। 
তোমাব অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহাবান্তে আহার 
করিব। এইরূপে বহুকাল অতিক্রীস্ত হইলেও ছুঃখ কিছুই 
জ।নিতে পারিব না ।৮ (২1২৭) 

সীতার এই বাক্য শুনিয়া রাম বলিলেন “জানকি, আরণ্যে 
বিস্তর ক্লেশ সহ করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দরবিহারী সিংহ 
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নিরন্তর গর্জন করিতেছে ; ছুর্দান্ত হিং জন্তরসকল উপাত্ত 
হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে ) তাহার। সেই জনশূন্য 
প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে । 
নদীগকল নক্রকুস্তীরসঞ্কুল, নিতান্ত পক্কিল. উন্মত্ত মাতলেরাও, 
সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথ কণ্টকাকীর্ণ ও 
লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্বত্র স্থলভ 
নহে। সনস্ত দিন পর্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিত পত্রে 
শষ্য। প্রস্তুত করিয়। ব্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া 
ভোজনকালে শ্বয়ংপতিত ফলে ক্ষুধা শান্তি করিতে হয়)" 
শক্তি অন্ুদারে উপবান, জটাঁভাববহম, বন্ধলধারণ এবং 
গ্র্তিদিন দেবতা পিতৃ ও অভিথিগণকে বিধিপুর্ববক অর্চচন| 
করা আবশ্যক ধাহ।ঝ দ্রিবাভ।গে নিষমাবলম্বন করিয়া! থাকেন, 
তাহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন সন এবং স্বহুস্তে কুস্থমচয়ন 
করিষ। বানপ্রস্থদিগেৰ প্রণালী অনুসাক়ে বেদিতে উপহার 
প্রধান করাও কর্তব্য। তথায় বায়ু সততই প্রাবলবেগে বহি- 
তেছে; কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখা 
সকল কম্পিত হইতেছে । বজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার 
উদ্রেক সর্ববঙ্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর । তন্মধ্যে বিবিধাকার 
সরীস্থপ আছে, নদীগর্ভস্থ উরগেরা গমনগথ অবরোধ করিয়া। 
রহিয়াছে । বৃশ্চিক, কীট এবং পতঙ্গ ও দংশমশকের যন্ত্রণা 
অর্ববদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর | এই কারণেই 
কহিতেছি অরণ্য স্থখের নহে । তথায ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ 
ও তপন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের কারণ 


৪০ সীভা। 


সত্বেও নির্ভয় হইতে হুইবে। অতএব নিবারণ করি, তুমি 
তথায় যাইও না, বনবাম তোমায় সাজিবে না) জানকি, 
ঞেখন হইতেই দেখিতেছি, তথায় বিপদেরই আশঙ্কা অধিক 1» 
(২২৮) 

সীতা রামের বাঁক্য শুনিয়া! সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন 
“নাথ, তুমি অরণ্যে যে সকল কহেটর কথা কহিলে, তাহা 
ত্য বটে; কিন্তু তোমার সন্নিহিত থাকিলে স্ৃররাজ ইন্দ্র 
আমায় পরাভব করিতে পারিবেন না। আমি তোমার প্রতি 
'স্লেহধশতঃ এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন বনবাসের ইচ্ছা করি- 
তেছি, তখন বনবাসের ছুঃখ সকল আমার পক্ষে স্ঈখেরই 
হইবে । আমি তোমা! ব্যতীত মুহূর্তকীলও জীবিত থাকিব না) 
ততএব তোমার সহিত আমার বপগমন করাই সর্ববতোভাঁবে 
শ্রেয় হইতেছে। পুর্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞরদিগের মুখে শুনি- 
যাছি যে, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাঁপ আছে, তদবধি 
বনবাঁদবিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ আছে। আমি যখন 
বালিকা ছিলাম, তখন এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার 
নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি 
তপোঁধলে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি অলীক? আার 
তোমার সহিত বনবাসে আমারও অত্যন্ত অভিলাষ; আমি 
পূর্বে এমন অনেকদিন অনুনয় করিয়া তোমার নিকট ইহা 
প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও লম্মত হইয়াছিলে। অতএব 
নাথ, তুমি এই ছুঃখিনীকে সঙ্গে লইয়া চল ।” (২1২৯) 
, জানকীর সহজ চেষ্টা বিফল হইল; রাম্‌ সীতাঁকে সঙ্গে 
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লইতে কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না। নয়নজলে সীতার 
বঙ্ষস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। অনুনয়, বিনয়, যুক্তি, দৈবজ্তের 
উক্তি কিছুই মফল হইল ন! দেখিয়া সীতা সাশ্রচনয়নে পুনর্ববার 
কহিতে লাগিলেন। “ভুয়োভুয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার 
সমভিব্যাহারে গমন করিব। তৌমার সহিত তপস্যা হউক, 
অরণ্য বা স্বর্গই হউক, কোনটিতে সঙ্কুচিত নহি। আমি যখন 
তোমার পণ্চাঁড পশ্চাঁৎ যাইব, তখন পথ কুম্তুমাকীর্ণের ন্যায় 
বোধ হইবে, তাহাঁতে কোন রূপ ক্লান্তি অনুভব করিব ন1। 
কুশ, কাশ, শর ও ইষীকা প্রভৃতি যে সকল কণ্টকবৃক্ষ আছে, 
সামি তাহা তুল ও মৃগচর্দের ন্যায় স্থখস্পর্শ বোধ করিব। 
প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড্ভীন হইয়া/আমায়,আচ্ছন্ন 
করিবে, তাহ! অত্যুত্তম চন্দনের ন্যায় জ্ত্ান করিব । তাঁমি যখন 
বনমধ্যে তৃণম্ামল ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, পর্য্যন্কের 
চিত্রকম্বল কি তদ্দপেক্ষা অধিকতর সুখের হইবে? ফলমূল 
পত্র, অল্প বা আধিকই হউক, তুমি স্বর়ং যাহা আহরণ করিয়া 
দিবে, আমি অমৃতের ন্যাঁয় তাহা মধুর বিবেচনা করিব, এবং 
বসন্তাদি খাতুর ফলপুস্প ভোগ করিয়া স্থুখী হইব 1” (২৩০) 
রাম সীতাঁকে বনবাসে লইয়া গেলে, জীতা পিতামাতা 
অথব। গৃহের জন্য উদ্দিগ্ন হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় পাঁছে 
রাম তাহাকে সঙ্গে লইাতে আপত্তি করেন, তাই জানকী বলিতে 
লাগিলেন “পিতামাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইব না, গৃহের কথাও 
মনে আনিব না। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে থাকিব 
বলিয়া তোমায় কিছুমাত্র ছুঃখ দিব না। এই কারণেই কহি- 
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তেছি, তুমি আমাক লঙ্গে লইঘ়া চল। আমি বনবাসে কিছুই 
দোষ দেখিতেছি ন।; যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, আমি 
বিষপান করিব,কোনমতেই এ জীবন আ।র রঞ্ষা করিব না। চতু" 
দ্দশ বসরের কথ। দূরে থাকুক,আম মুহুর্তের নিমিত্তও তোমার 
শোক সম্বরণ কবিতে পাবিব না ।৮ (২৩০) 

জানকী এই বলিয়। মুক্তক্ে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ 
সীতার মুখমণ্ডল অশ্রজলে প্লাবিত হইয়া বিবর্ণ হইল । রামচন্দ্র 
তীহ।কে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া আশাস প্রদান 
পূর্বক কহিলেন “দেবি, তোমায় যন্ত্রণা দিয়া আমি স্্ড 
প্রার্থনা করি না। আমার কুত্রাপি ভয়সম্ভাবনা নাই । তোমার 
প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি তাহা জানিতাম না, তোমাকে রগ 
করিতে আমার আমর্থ্য থাকিলেও, কেবল এই কারণে আমি 
এতগ্ষণ সন্মত হই নাই এগ্ষণে বুঝিলাম, তুমি আগার সহিত 
বমগমনে সগ্যক প্রস্তুত হইয়াছ। তোগার দণ্ডকারণ্যগমনে 
আমার অভিল।য ছিল দা, কিন্তু তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সঙ্বল্প 
করিয়াছ, তখন অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি বলিতেছি, 
যাহা আমার ধর্ম তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। জানি, 
তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্ধবাঁংশে উত্তম এবং 
আমাদের ধংশেরও অনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের 
উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তুমি আপনার ধনরতব, বা 
ভূষণ, ক্রীড়াপ।ম গ্রী সমস্তই প্রাঙ্গণ ও দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ 
করিয়া অদ্যই অরণ্যযাত্র। করিতে প্রস্তুত হও 1” » 

প্রেমের জয় হইল । জীতার আনন্দের আর পরিসীমা মাই । 
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মেঘমুক্ত হইলে পুর্ণচন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, বনবাঁসে স্বামীব 
সজিনী হইতে গন্মতি পাইয়! সীতারও তদ্রুপ শোভা হইল। 
সীতা তত্ক্ষণাৎ অয়ানব্দনে আপনার সমস্ত ধনরত্ব বিতরণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

লগ্গমণ এতক্ষণ উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন ; 
তিনি রামকে বলগমন করিতে একান্তই কৃতনিশ্চয় দেখিয়া 
কৃতাপ্রলিপুটে কহিলেন “গ্রভো, যদি বনবাসই শ্ফির করিলেন, 
তবে আপনার এই চির অনুচরকেও সন্তে লউন।” রাম 
লক্মমণকে গ্রাতিনিবৃত্ত করিতে অনেক চেফ্টা করিলেন, কিন্তু 
কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হইলেন না। অবশেষে তিন জনেই ভারণ্য- 
গমনের সংকল্প করিয়া সমস্ত ধনরত্ব বিতরণ করিলেন। আন- 
স্তব সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দশরথের নিকট বিদায় 
লইতে গ্রমন করিলেন। খে সীতাকে কেহ 'কখনও নয়নগে।চর 
করে নাই, সেই রাজকুমারী ও রাজবধু সীতাদেবীকে পদক্রজে 
গমন করিতে দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল এবং 
দ্রশরথ ও কৈকেয়ীর যথেষ্ট নিন্দা করিল। দশরথ রাম 
লক্ষ্মণ ও সীতাঁকে দেখিয়াই উচ্চৈঃ্বরে বিলাপ করিতে লাঁগি- 
লেন এবং কৌশল্যাপ্রমুখ রাজমহিষীগণ শোকাকুল হইলেন । 
রাম দশরথের পাঁদবন্দন পূর্ববক তাহার নিকট বিদায় প্রার্থনা 
করিলেন দশরথ বাম্পাকুললোচনে প্রিয়তম পুক্রকে বিগর্জজন 
করিলেন । ছুর্বদৃত্তা কৈকেয়ী রামলক্ষাণের পরিধানের নিসিত্ত 
চীরবস্ত্র আনয়ন করিলেন। রাম ও লক্ষাণ সেই স্মলেই তাপস- 
বেশ ধারণ করিলেন। মুগ্ধস্বভাবা দীতাও, কিরাপে চীর ধারণ 


৪৪8 সীতা । 


করিতে হয়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে তাহা! 
আপনার কৌশেয় বান্ত্রের উপরেই বন্ধন করিতেছিলেন, এমন 
সয়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনেরা তাহাকে সে কার্য হইতে , 
বিপ্নত করিলেন। দশরথ বগুসর সংখ্যা করিয়া সীতার জন্য 
বন্ছুমূল্য বস্ত্র ও ভূষণ প্রদ্ধান করিলেন । অনন্তর রাম লক্ষাণ ও 
সীতা গুরুজনবর্গের নিকট যথাক্রমে বিদায় গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন! কৌশল্যাদেবী সীতাকে আলিঙ্গন ও তাহার 
মস্তক আত্ম।ণ করিয়া অশ্রপূর্ণলোটনে কহিলেন, 

প্রতসে, যে নারী প্রিয়জনদিগের আদ্ররতাজন হইয়াও 
বিপদে স্বামিসেবায় পরাজুখ হয়, মে ইহলোকে আঅসতী বলিয়া 
পরিগণিত হইয়া থাকে । এইরূপ ন্সশ্তীদিগের স্বভাব এই 
যে, উহার স্বামীর সম্পদের সময় শ্খভোগ করে এবং 
বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহাকে নানাদোষে দুষিত করিয়া 
থাকে । উহার! মিথ্যা কহে, এবং পতির প্রতি ভল্লকারণেই 
বিরক্ত হইয়া উঠে। এই সকল শ্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ; 
উহার। কৃতদ্ব হয়, ধর্মাজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা! করে, এবং দোষ- 
গদর্শন করিলেও আম্বীকার করিয়। থাকে। কিন্তু ধাহার! 
গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনদের কুলমর্যাদা পালন 
করেন, ধাহার। সত্যবাদিনা ও শুদ্ধস্বভ।বা, সেই সকল অত 
একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞাৰ করিয়া থাকেন। এগপ্দণে 
আমার রাম যদিও নির্ববাসিত হুইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহাকে 
অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই হউন, তুমি 
ইহাকে দেবতুল্য বিবেচন। করিবে ।” 


চতুর্থ অধ্যায় । ৫ 


জানকী কৌশল্য।(দেবার ঈদৃশ ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কৃতাঁঞুলিপুটে কহিলেন “আর্য, আপনি অ।মাকে 
যেব্ধুগপ আদেশ করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহ পালন করিব। 
স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জ।নি ও 
শুশিয়াছি। আপনি আমাকে অসতীদিগের তুল্য বিবেচন। 
করিবেন মা। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির হায় আমি ধর্ম হইতে 
(বচ্ছিন্ন নহি; পিতামাতা ও পুভ্র পরিমিত বস্ত্রই দান করিয়া 
থাকেন, কিন্তু জগতে স্ব।মী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাত! আর 
কেহ নাই, স্থতরাং তাহাকে কেন! আদর করিবে? আর্য, 
আমি কি কারণে স্বামীর অবমাননা বরিব? গপতিই আমার 
পরম দেবতা 1৮ (২২৯) 

কোৌশল্যা সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দীশ্র, বিসঙ্জন 
করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাম লঙ্মমণ ও সীতা সকলের 
নিকট বিদায় গ্রহণ পুর্ববক স্ুমন্ত্রলিত রথে আরোহণ করি- 
লেন। বথ ঘর্থর শব্দে রাজপথে ধাবমান হইল। রাজদুরী 
মধ্যে ভীষণ আরর্তন।দ শ্রুত হইতে লাগিল। জানকী ও. লঙ্গন- 
গের গহিত রাম বনগমূন করিতেছেন দেখিয়া, নাগরিকের 
আপনাদিগকে অনাথ মনে করিল, এবং বালক বৃদ্ধ, যুবৰ 
প্রৌটু, ভ্রাক্মণ শুদ্র, সৈগ্ত সামন্ত, গকলে হাহাকার করিয়া 
তার রথের পশ্চাৎ্ পণ্চাত ধাবিত হইতে লাগিল। 


পঞ্চম অধ্যায়। 





২ 


রাম সন্তপ্তমনে একবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখিলেন, অযোধ্য।বাসিগণ শোকার্ত হইয়া তাহার রথের 
অন্ুুধরণ করিতেছে । রাস তীহাদ্দিগকে গ্রতিনিবৃত্ত হইতে 
অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহার] তাহার বাক্যে কর্ণ- 
পাত করিল না। রাম যেখানে যাইবেন, তাহারাও সেখানে 
যাইবে) রামণশুগ্া অযেধ্যা নগরীতে তাহারা আর বস করিবে 
না। ভক্ত প্রজাগণের ঈদৃশ অনুরাগ দেখিয়া রাম অভ্রজল 
সম্বরণ করিতে অক্ষম হইলেন। তিনি আর বাক্যব্যয় না 
করিয়া মবমন্ত্রকে মহাবেগে অশ্বচালনা করিতে বলিলেন। 
গ্রজাপুঞ্ও কিছুতেই নিরন্ত হইল না; অন্ভের কথা ঘুরে থাক্কুক, 
তগোনিরত বুদ্ধ ব্রাঙ্গণগণও হ।হাকাঁর করিতে করিতে রামের 
পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং বার্দক্যনিবন্ধন বেগে গমন করিতে 
অনমর্থ হুইয়া করুণস্বরে বিল।প করিতে লাগিলেন। ত্দর্শনে 
রামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়|, সীতা ও লক্ষাণের রহিত রথ হইতে 
অবতবণপুর্ধবক পদব্রজেই অরণ্য।ভিমুখে গমন করিতে লাগি- 
লেন। ক্রমে দ্বিবা অবসানপ্রাঁয় হইলে, সকলে তমসাতীরে 
উপনীত হইলেন। স্থমন্তর পরিশ্রাস্ত অশ্বগণকে বিমুক্ত করিয়া 
তাহাদিগকে আহারসামগ্রী গ্রদ্॥ান করিলেন। এদিক্ষে সন্ধ্যার 


পঞ্চম অধ্যায়। ৪৭ 


গ্রগাট ছায়া অবতীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে যাবতীয় পদার্থকে 
আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। বৃক্ষপকল অস্পফ ও নিস্পন্দ 
হইল । পক্ষিগণ নীড়ে বসিয়া কোলাহল করিতে করিতে 
অকন্মাৎ নীরব হইল। আদুরে তমসার কৃষ্ণজলরাশি তিগির- 
গর্ভে কোথায় বিলীন হইতে লাঁগিল। পরিশ্রান্ত অযোধ্যা- 
বাসিগণ, সেই স্তুরম্য নদীতটে একে একে উপনীত হইয়া 
শোকে অবসন্ন হইতে লাগিল, এবং রামের সন্নিকটে ও দুরে, 
চতুর্দিকে শয়ন করিয়া প্রগাঢ়নিন্রায় নিষগ্ন হইল। রামচন্দ্র 
সেই প্রশান্ত সন্ধ্যাকালে, তমসাতটে, সীতা ও লন্মমণের 
সহিত উপবিষ্ট হইয়া, বিষাদজালে আচ্ছন্ন হইলেন। শৌকার্ত 
বৃদ্ধপিতা, বিলপমানা জননী, ছুঃখিত মাতৃগণ এবং আনুরক্ত 
অযোধ্যাবাসিগণ স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া তাহার স্থকোমল 
মনকে অতিশয় সন্তগ্ত করিতে লাগিল। তিনি কষ্টে শোক 
সম্বরণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনপুর্ববক লক্ষমণকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন “বস, আজ বনবাঁসের এই প্রথম নিশ। 
উপস্থিত) আজ আমরা এই নদীতীরেই আশ্রয় লইলাম; 
'এইস্থানে বন্য ফলমূল যথেষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু সন্বল্প করিয়াছি, 
আজিকার এই রাত্রি কেবল জলপাঁন করিয়াই থাকিব 1” 
স্থমন্্র ও লক্ষাণ রামের জদ্য পর্ণষ্যা প্রস্তুত করিলেন] তিনি 
ভার্যার সহিত তাহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন; আর 
মহাবীর লক্ষণ স্থৃযন্ত্রের সহিত তাহার গুণালোচনা করিতে 
করিতে নিশা যাপন করিলেন। 

রাম" প্রত্যুষে গাত্রোথান পূর্ববক প্রজামগুলীকে ঘোঁর 


৪৮ সীতা । 


নিদ্রায় অটেতন দেখিয়া, তাহারা জাগরিত হইবার পূর্বের্বই 
সীতা ও লক্ষাণের সহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। রথ 
মহাবেগে চালিত হইয়া তীহাদগকে শ্গণকালমধ্যে বহছুদুরে 
লইয়া গেল। অনন্তর কোশলর।জ্যের অন্ত্যসীমায় বেদআ্চাতি 
নদীপার হইয়া তাহারা দক্ষিণীভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, 
পরে কিয়দ্দুরে গোমতী ও স্যান্রিকা নদী অতিক্রম করিয়। 
স্বমমৃদ্ধ শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন | অনতিদুরে পবিভ্র- 
সলিল! জাহ্বী গ্রবাহিত হুইতেছিল। বাম পীতাঁকে স্ুরম্য- 
তটশোভিনী কলনাদ্দিনী সেই জানহ্বীর বিচিত্র শে।ভা দেখ।ইতে, 
দেখাইতে এক মনৌহর ইচ্গুদী বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, এবং 
সেই বৃগ্তলেই নিশায।পনম।নপে স্থুমন্ত্রকে অশ্বরশা সংযত, 
করিতে বলিলেন । 

গুহ নামে এক নিষাদরাঁজ এস্থলে বাঁস করিতেন । তিনি 
রামের বাল্য সখা ছিলেন। হুহ্াদ্ধর রাচ্ তাহার রাজ্যে 
আগমন করিয়াছেন, ইহ! শ্রথণম।ত্র গুহ বৃদ্ধ অম।ত্য ও জজ্তাতি- 
গণে পরিবৃত হইয়া, সুস্বাদু ফলমূল ও এর্থ্যসহকারে) রাখের 
নিকট সমাগত হইলেন। বন্ধুপ্ঘয় গ্রীতিভরে পরস্পরফে, 
অ।লিঙ্গন করিয়া পরস্পরের কুশল জিজ্ঞ।সা1 করিলেন । গুহ- 
কতৃি সগকৃত হইয়া রাম পরম আনন্দ লাভ করিলেন, এবং 
তাপসত্রতপালনের অনুরোধে আশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন 
দ্রব্যই গ্রহণ করিলেন না। অনস্তর রামচন্দ্র সন্ধ্য। বন্দন! 
সমাপন করিলে, লক্ষাণ তাহার নিমিত্ত স্ুশীতল পানীগন জগ 
আনয়ন করিলেন। রাম জলপাঁন করিয়া লীতাঁর সহিত 
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ভূমিশধ্যাঁয় শয়ন করিলেন ; লঙ্গনণও তাহাদের পাঁদপ্রক্ষালন 
পুর্ববক তরুমূলে আশ্রয় লইলেন। 

লক্ষণ রামের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে 
রাত্রিজাগরণ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়৷ নিষাদরাঁজ তাহার 
ভ্রাতৃতক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। গুহ মহামতি ল্মমণকে 
শয়ন করিয়! ক্ষণকাল বিশ্রীমলাভ করিতে অনেক অনুরোধ 
করিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন 
না। লক্ষাণ সন্তপ্তমনে কহিতে লাগিলেন “দেখ, এই রদঘুকুল- 
তিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, 
আমার আর আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি ?৮ এই বলিয়া 
লক্ষমণ একমাত্র রামের অভাবে পিতামাতা, আত্মীয়, বন্ধু এবং 
অযৌধ্যাবাসিগণের যে কিরূপ শোচনীয় দ্রশা উপস্থিত হইয়াছে, 
শোকাকুলমনে তাহাই কীর্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ 
বিলাগ ও পরিতাঁপ করিতে করিতে রজনী শ্রভাত হইয়া 
গেল। রাম জাগরিত হইয়া গঙ্গা সমুস্বীর্ণ হইঝর উপায় 
চিন্তা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে নিযাদরাজ কর্ণ ও ক্ষেপণী- 
যুক্ত, নাবিকসহিত, একখানি স্ত্দূ় নৌকা আনয়ন করিলেন। 
রামচন্দ্র, সীতােবী ও লক্ষাণের সহিত, সেই নৌকায় আরো" 
হণ করিতে সমুদ্যত হইলেন। স্থুমন্ত্রকে এই স্থান হইতে গ্রতি- 
নিবৃত্ত হইতে হইবে,তাই রাম তীহাকে বলিতে লাগিলেন "ন্তুমন্ত্র 
তুমি পুনরায় ত্বরায় মহারাজের নিকট গমন কর; আমাকে 
রথে আনয়ন করা এই গধ্যন্তই শেষ হইল) অতঃপর আমি 


পদক্রজে গঁছনবনে প্রবেশ করিব ।” ভতৃবিতৎসল হুমন্ত্র রামের 
৪ 
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এই আনুজ্ঞা শ্রবণপুর্ববক রোদন করিতে লাগিলেন। রামের 
সহুবাঁসে ছিলেন বলিয়া এতক্ষণ তীহার শোকাবেগ সংরুদ্ধ ছিল, 
কিন্তু অতঃপর সত্যসত্যই রামকর্তৃক বিসঞ্জিত হইতে হইতেছে, 
ইহা ভাবিয়া তিনি শোকাঁকুল হইলেন। রাম তাহাকে 
স্থমধুর বাক্যে সান্তনা করিয়। জনকজননী ও অন্য হ্য গুরুজনের 
চরণে প্রণাম প্রোধিত ভরতশক্র্নকে স্নেহ, এবং প্রজাপুঞ্জকে 
আন্তবিক সন্তাৰ জানাইলেন। তৎপরে ভ্রাতৃদ্বয় বটনির্ধ্যাস 
দ্বার। মস্তকে জা গ্রস্তত কবিয়া খধির ম্যায় শোভ| পাইতে 
লাঁগিলেন। বীরযুগল এইরূপে তাপসোচিত বেশ ধারণ করিয়া, 
নিষ।দরাজ গুহ ও স্ুমন্ত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং 
দেবী জানকীর সহিত নৌকারোহ্ণপুর্ববক অনতিবিলম্ষে গঙ্গার 
দক্ষিণ তীরে অবতীর্ণ হইলেন । 

অতঃপর রামচন্দ্র ঘোর অরণ্যগ্রবেশের উপক্রম করিতে- 
ছেন; দীতাদেবী সঙ্গে আছেন এবং লক্ষাণই তাহীর একমাত্র 
সহায়। তাই তিনি গঙ্গা সমৃত্তীর্ণ হইয়াই, ভাবী বিপদের 
আশর্থ। কবিয়া, লক্ষাণকে উপদেশ প্রন করিলেন “ভাই, 
সুজন ব| বিজনই হউক, দীত।কে রগ করিবার নিখিত্ত সাবধান 
হও । তুমি সর্ববাগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগ্রমন 
করুন, আমি পশ্চাতে থাকিয়া তৌম।দের উভয়েরই রক্ষক 
হইয়! যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি হুর 
কার্য সংসাধন করিতে হইবে, স্ৃতরাং এইরূপে পরস্পর পর- 
স্পরকে রক্ষা কর! আবশ্যক হইতেছে। যে স্থানে জনমানুষের 
সঞ্চার নাই, ক্ষেত্র ও উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং গর্ভ ও 
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নিন্বেননত ভূমিই অধিক, জানকী আজ সেই বনে প্রবেশ 
কবিবেন, এবং বনবাসের থে কি ছুঃখ, আজই তাহা জানিতে 
পাবিষেন।৮ 

স্বামীর এইরূপ জাশঙ্কা ও সতর্কত৷ দেখিয়া অবণ্যবাস 
যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার, জানকী অবশ্যই তাহা কিঞ্িও 
আভাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সমীর 
প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও অনুরাগ, দ্বিতীয়তঃ স্বামী ধলবীর্ধ্যে 
অটল বিশ্বাস, এবং তৃতীয়তঃ প্রাকৃতিক সৌনর্য্যদর্শনে আপ- 
নার অতৃপ্ত লালসা, এই ত্রিবিধ কারণে সীতার মনে বনবাস- 
সম্ত।বিত কোন ব্রাসই উৎপন্ন হইল না। আমরা অনতি- 
বিলম্বেই দেখিতে গাইব, সীতাদেবী গভীর অরণ্যকেও কেমন 
্বায়স্তাধীন গৃহপ্র।জণ বা পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিয়।ছিলেন ! 
উদ্নিখিত ত্রিবিধ কারণ একাঁধাবে বর্তমান না থাকিলে, সীতার 
ন্যায় তেজশ্বিনী নারীর পক্ষেও অরণ্যবাস একপ্রকার 
অসম্ভব হইত । 

যতক্ষণ রাম লক্ষাণ ও সীত। দৃষ্টিগোচর হইতে ছিলেন, 
ততক্ষণ স্ুন্ত্র অনিমেষলে|চনে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তাহাবা দৃষ্টিপথের বহিভূর্ত হইলেও তিনি 
বছুক্ষণ নিশ্েষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে অশ্রজল 
বিসঞ্জন করিতে করিতে শুন্ভরথ লইয়া অধোঁধ্যায় প্রত্যা- 
গমন করিলেন । 

সন্ধ্যা উপস্থিত হইল! আজ অযোধ্যাব!সী প্রজাবর্গ, 
সুমন্ত অথবা সুহ্ৃদ্বর গুহ, কেহই মজে নাই। রাম লম্মমণ ও 
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সীতা জনপদের বাঁছিরে সবে মাত্র এই প্রথম নিশা দর্শন 
করিতেছেন। অদ্যাবধি রামলক্গমমণকে আলম্ঘণুহ্য হুইয়। 
রীত্রিজারণ করিতে হইবে, স্বহস্তে তৃণপত্র আহ্রণ পুর্ববক 
শয্যা প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং লীতাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও 
স্খস্বীচ্ছন্দ্যের জন্য বিস্তর কায়কর্লেশও সহা করিতে হইবে। 
তাঁই রামচন্দ্র লক্ষমণকে বলিলেন “বৎস, আর তুমি নগর স্যারণ 
কিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না।” রাম লক্ষমণকে উৎক*া দূরীভূত, 
করিতে উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভূমিশষ্যাতে শয়ন 
করিয়াই আপনার মানসিক উদ্বেগ নিরোধ করিতে জমর্থ 
হইলেন না। যথার্থ বটে, রাঁম এক পিতৃসত্যপালন ও ধর্ম, 
রক্মার নিমিত্তই গিত। মাতা ও জানপরবর্গের মনে ক্লেশগ্রদান 
করিয়াও মহোঁসাঁহে বনবাঁপ ত্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি 
জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি কুগুজরের ন্যায় জননীকে বিস্তর যন্ত্রণা 
প্রদান করিয়াছেন এবং পিতারও শৌকের যথেষ্ট 
কাঁরণ হইয়াছেন ; এই সমস্ত বিষয় পূর্বাপর আলোচনা করিয়া 
রাম অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন । তিনি অবিরল ধার।য় অশ্রমোঁচন 
করিতে লাগিলেন, তদ্র্শনে সীত|৷ এবং লক্ষাণও অতিশয় 
কাতর হইয়া গড়িলেন। অবশেষে স্বধীর লক্মমণ, শান্তচিত্ত 
হইয়া, রাঁমচন্দ্রকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম 
কনিষ্ঠ ভাতার সুমধুর বাক্যে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া 
দেই জনসপ্চাববশূন্য অরণ্যে নিশা যাপন করিলেন। 

গরদিন প্রভাতে সকলে গাত্রোখানপূর্ববক গঙ্গ| ঘমুনার 
অঙ্গমস্থল লক্ষ্য করিয়া ধনে বনে গমন করিতে লাগি- 
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লেন। সীতা ভর্তীর সহিত কত রমণীয় স্থান অবলোকন 
করিলেন, কিন্তু রামের বিষাদপূর্ণ মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া! 
কিছুতেই আনন্দলাভ করিলেন না। রাজবালা ও রাঁজবধূ 
সীতাদেবী একমাত্র পতিপ্রেমের বশবর্তিনী হইয়! সেই 
কণ্টবপূর্ণ, প্রস্তরময়, নিঙ্ষোন্নতভূমিসম্কুল বনপ্রদেশকে 
কুম্থুমাকীর্ণ পথের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাঁগিলেন। এইবরূপে 
সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর তাঁহার! সন্ধ্যাকালে প্ররয়াঁগসন্লিধানে" 
মহধি ভরদাজের পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাঁদ- 
বন্দন করিলেন। রাম আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, মহর্ষি 
তাহাদের যখেষ সমাদর করিলেন। তিনি তাহাদের সগকারার্ঘ, 
উত্কৃ$ ফল মূল ও সুস্বাদু জল প্রদান করিলেন এবং অব. 
স্থিতির নিমিত্ত একটি স্বন্দর স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন। 
পরে মহধি, অন্যান্য মুনিগণের সহিত, রামকে বেষটন পুর্ববক 
নানা প্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, সেই পবিত্র রমণীয় 
আশ্রমেই তাহাকে বনবাঁসকাল যাপন করিতে অনুরোধ করি- 
লেন। অদুরে লোকালয় আছে, পৌরবর্গ রাম ও জানকীকে 
জানিতে পারিলে সততই আশ্রমে গমনাগমন করিবে, কিন্ত 
তাহা তাঁহাদের তাঁদৃশ শ্রীতিকর হইবে না, এই নিমিত্ত রাগ 
মহধির সেই স্ুসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাঁম বলি- 
লেন “ভগবনূ, জানকী যথাঁয় স্থখে থাঁকিতে পারেন, আপনি 
এমন কোন জনশুন্ত। আশ্রম দেখাইয়া! দিন” ভরদাজ চিন্তা] 
করিয়া তঁহাদের বাঁের জন্য দশ ক্রোশ দুরে চিত্রকূট নামে 
এক পর্ববত' নির্দেশ করিয়৷ দ্িলেন। 


৫৪ সীতা। 


মহধি ভরদজের পবিত্র আশ্রমে সেই নিশা যাপন ও 
প্রভাঁতে তাঁহার নিকট বিদ্বায়গ্রহণ পূর্বক রমচজ্জর, জানকী। 
ও লক্ষমণের সহিত, মহধিনির্দিষ্ট পথে চিত্রকূট অভিমুখে যান্রা 
করিলেন। তীহারা মুনির অনুকম্পাঁর বিষয় টিস্তা করিতে 
করিতে মুনাঁতিটে উপনীত হইলেন। লক্ষাণ শুক্ষকাষ্ঠ আহরণ 
ও উদীরদাঁরা তাহা বেষ্টন করিয়। এক ভেলা নির্মাণ করিলেন, 
এবং তদুপরি সীতার উপবেশনর৫ একটি কাঁষ্টাসন প্রস্তুত 
করিয়া দ্রিলেন। পরে সকলে সেই ভেলার সাহাঁষ্যে ধীরে 
ধীরে মুন! পাঁর হইয়া তাহার দকগ্ষিণতটে অবতীর্ণ হইলেন । 
সীতাঁদেবী ইতঃপূর্বেথ গুহের নৌকায় গঙ্গা এবং এক্ষণে ভেলা, 
সাহায্যে যমুন! উত্তীর্ণ হইবার সময় নদীর মধ্যস্থালে আসিয়া 
প্রত্যেকের নিকট কৃত গ্রলিপুটে এইরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন 
প্দেবি, এই রাজকুমার তোগার কৃপায় নির্ধিিত্বে গিতৃনিদেশ 
পূর্ণ করুন। ইনি চতুর্দশ বসর অরণ্যে বাস করিয়া পুন- 
স্বায় আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন | আমি নিরাপদে, 
আসিয়া মনের স!ধে তোম।র পুজা করিব । দেখি আমি 
তে।মাকে প্রথম করি” (২৫২,৫৫) যমুনা সমুত্তীর্ণ 
হ্‌ইয়। কিয়াদুর ষাইতে না যাইতে জাঁনকী শ্টাম নামে এক 
আত্যুচ্চ বটবৃক্ষ দেখিতে পাঁইলেদ। এই প্রকাণ্ড মহীরুছ 
দিগন্তপ্রসারী শ।খাসমুহে পরিবেষ্টিত হইয়। দুর হইতে ঘনকৃষ্ণ 
নীরদখণ্ডের ম্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। দেবী জাঁনকী 
বৃ্চকে প্রণাম করিয়া কৃতাগ্লিপুটে কহিলেন প্তরবর, আমার 
গতি ব্রতকাল পালন করুন, আমরা আবার আয়া যেন 


পঞ্চম অধায়। ৫৫ 


আর্ধ্যা কৌশল্যা ও হ্মিত্রাকে দেখিতে পাই, তোম।কে নষ- 
ক্কার।” এই নলিয়। তিনি সেই বটবৃক্ষকে গাদক্ষিণ করিলেন। 

পুণ্যতোয়া গঙ্গাঘমুনা ও এই বিশাল বটব্ব্ষের নিকট 
সীতার ঈদৃশী সরল প্রার্থনা তাহার সরল হৃদয়ের কি সুন্দর 
পরিচায়ক | তিনি ন্বামীর কল্যাণের নিমিত্ত কি প্রকার সমুত- 
সবক ছিলেন, এতদ্বারা তাহা স্পফ্টই প্রকাশিত হইতেছে। 
সেই শ্যামবট পরিত্যাগ করিয়া এক ক্রোশ দুরেই তীহারা 
নীলবর্ণ এক মনোহর কানন দেখিতে পাইলেন। র্রামচন্দ্ 
সীতার পুষ্পপ্রিয়তা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুরাগের বিষয় 
বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাই তিনি লক্ষমণকে বলিলেন “ভাই, 
দেখ, সীতা যে পুষ্প চাহিবেন এবং যে বস্ততে তাঁহার স্পৃহা 
হুইবে, তুমি তৎক্ষণাঁও তাহা আনিয়া দিবে ।” (২1৫৫) সীত।- 
দেবী যাইতে যাইতে বৃক্ষগুলা এবং তাদৃষটপুরববপুষ্পগুচ্ছ- 
শোভিত লতা, যাহা! কিছু দেখেন, অমনই রাঁমকে জিজ্ঞাসা 
করেন, লন্মমণও ব্যস্ত হইয়া ত্ক্ষণাৎ তাঁহার অভিলধিত প্রব্য 
আনিয়। দ্বেন। এইরূপে সমন্ত দিন তাহার! বনে বনে ভ্রমণ 
করিলেন । রামলক্ষাণ মৃগবধ ও ফলমূলাদি আহরণ পূর্বক ক্ষুধা 
শাস্তি করিলেন এবং সকলে এক মনোহর নদীতীরে সেই নিশা 
যাঁপন করিলেন । 

পরদিন প্রভাতে তীহার গাত্রোথান করিয়া অনতিবিলম্বে 
চিত্রকূটের মমীপবর্তী হইলেন। চিত্রকুটপর্্বত অতিশয় 
রমণীয় ; তাহ। নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাজালে মণ্ডিত। েখাঁনে 
ফলমূল এ্ঁচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জলও অতিশয় 


৫৬ সীতা । 


সুক্মাদু। অসংখ্য অগ্িকণ্প খধি দেই মনোরম প্রদেশ অবলক্মন 
করিয়! বাস করিতেছেন। সেখানে কোথাও নদী, কোথাও 
প্রবণ, কোথাও গিরি গুহা, কোথ।ও উচ্চাবচ ভূমি এবং 
কোথাও বা তৃণগুলাসমাচ্ছাদিত বিচিত্র সমতল ক্ষেত্র । 
কোথাও সুরভি আরণ্যকুন্তম প্রস্ফ,টিত হইয়। বনস্থল অমুষ্দ্বল 
করিতেছে ; কোথাও ভ্রমর ও বিচিত্রপক্ষ প্রজাগতিদল পুষ্পে 
পুষ্পে উভ্ভীন হইতেছে। রামচন্দ্র বসম্তকালে আরণ্যযা্র! 
করিয়াছিলেন । তখন বনে বনে কিংশুক পুষ্প সফল 
বিকশিত হইয়। প্রজবলিত দাঁবানলশিখাঁর ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতেছিল। কোথাঁও কোকিলের কুহু স্বব কোথাও মুরের 
কেকাধবনি, কোঁথাও টিট্রিতির কুজন এবং কোথাও বা 
দাত্যুহের চীৎকার । কোঁথাও চকিত হরিণহরিণীপল বিদ্যুতের 
তায় দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইতেছে; কোথাও বা দুরে 
মাতঙ্গদল স্শীতল বৃধ্ষচ্ছায়ায় ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে । 
জানকী রামের বানু অবলম্বন পূর্বক সেই সমুদয় বিচিত্র 
শোভা দেখিয়। হৃদয়ে 'এক ভতৃতপূর্ধব আনন্দোচ্দ্বাস 
অনুভব করিলেন। তাহার পরিঞ্রান মুখমণ্ডল সমুজ্্বল এবং 
চক্ষুদ্ব় প্রভাসম্পন্ন হইল। তিনি ভাঁবাবেশে নির্বাক ও 
বনভরমণজনিত ক্লেশরাশি একেবারে বিস্মৃত হুইলেন। তিনি 
একবার সেই বনস্থলীর সৌন্দর্যের দিকে এবং একবার শ্রীতি- 
বিস্ফারিতলোচনে দ্বামীর প্রফুল্ল মুখমগডলের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া মনোমধ্যে অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেগ। 
এইরূপে গমন করিতে করিতে তীহার! মি বাল্সীকির পবিজ্র 


গঞ্চম অধ্যাষ। ৫৭ 


আঁঞ্মে উপনীত হইলেন। মহধি তীহাদের পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়া বিমল গ্রীতিলাঁভ করিলেন, এবং সমুচিত অভ্যর্থনা! ও 
সৎকার দ্বারা তীহীর্দিগকে সম্মানিত করিলেন। 

সেই নির্জন রমণীয় বনপ্রদ্দেশে বাস করিতে রাঁমের 
একান্ত ইচ্ছ! হইল। তিনি লঙ্গনণকে উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা এক 
কুটার নির্মাণ করিতে আদেশ করিলেন| মহাবীর লক্ষাণও 
অনতিবিলম্বে তাঁহার আদেশ কার্যে পরিণত করিলেন। 
গৃহের চতুদ্দিক্‌ কাষ্ঠাবরণে আঁবৃত এবং উপরিভাগ শাল, তাল 
ও অশ্বকর্ণের পত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইল। তাহার অভ্যন্তরে 
একটি বেদিও প্রস্তত হইল। কুটারখাঁনি পরম সুন্দর হইয়াছে 
দেখিয়া রামচন্দ্র যথাবিধি যাগযজ্ঞাদি সমাপনপুর্ধবক তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন এবং সীতার সহবাসে ও লক্ষাণের পরিচর্যায় 
গ্রীত হইয়া পরমস্থখে কালযাগন করিতে লাগিলেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


০০ শাশিশি 


রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষণের সহিত অরণ্যযাত্র৷ করিলে, 
অযোধ্যানগরী শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। মহারাজ দশরথ পুজ- 
নির্ববাঁসনের যষ্ঠদ্রিবসেব রজনীতে রামের জন্য বিলাপ করিতে 
করিতে প্রীণত্যাগ করিলেন । শোকের উপর এই দারুণ 
শোঁক উপস্থিত হইলে, সেই সুন্দর রাজসংসার এক ভীষণ 


৫৮ সীতা । 


দৃশ্ে পরিণত হইয়া গেল। ঢতুদ্দিকে শোকতরঙ্গ উচ্ছলিত 
হইতে লাগিল এবং নাঁগরিকের। বিষাদে আপনাপন বর্তৃব্যকর্মমী 
বিস্মৃত হইয়া শ্লানমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। রামলন্মমণ 
বনবাদে আছেন; কুমার ভরত, শত্র্বের সহিত, মাতুলালয়ে 
বাস করিতেছেন; তাহারা অযোধ্যানগরীতে এই ছুই আক- 
স্মিক বিপশুপাতের কথা কিছুই অবগত নহেন। মহারাজের 
আন্ত্ো্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কোন পুক্রই পমিকটে নাই; 
সুতরাং বশিষ্ঠপ্রমুখ ত্রাক্ষণগণ তাঁহার মৃত দেহ তৈলপুর্ণ 
কটাহে সংস্থাপিত করিতে আদেশ দরিয়া ভরতকে শীপ্র আন- 
সনের নিমিত্ত দ্রুতগামী দূত সকল প্রেরণ করিলেন। 

কতিপয় দ্দিবস মধ্যে ভরত অযোধ্য/য় উপনীত হইলেন 
এবং পিতৃশোকে ও ভ্রাতৃবিরহে একান্ত অভিভূত হইয়া 
পড়িলেন। ভরত শোকাকুলমনে গিতা'র ওর্দীদেহিক কার্য্য 
সম্পন্ন করিয়া রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে গ্রতিনিবৃত্ত করিবার 
অভিলাষে, অগাত্য অনুচর ও মাতৃবর্গের সহিত, অনতিবিলন্ধে 
চিত্রকুটে উপনীত হইলেন। রামচন্দ্র ভরতের মুখে পিতাঁর 
পরলোকগগনবার্তী শ্রবণ করিয়া, সীতা ও লক্ষমণের সহিত, 
* যারপর নাই বিল।প করিলেন । পরে শোক কিঞ্িৎ প্রশমিত 
হইলে, ভরত বিনয় ও যুক্তি প্রীদর্শন দ্বারা তাহাকে অযোধ্যায় 
গ্রত্য গমন করিয়। রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুনয় করিলেন। 
মহথি বশিষ্ঠপ্রমুখ ত্রাঙ্মাণগণ, অমাত্যগণ ও জানপদধর্গ সকলেই 
ভরতের প্রার্থনা সমর্থন করিলেন, কিন্তু সত্যব্রত দৃঢ় গ্রাতিজ্ঞ 
রামচন্দ্র তাহাদের সে প্রার্থনায় সম্মত হইলেন "না। রাম, 
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তীহার অনুপস্থিতিকাঁলে ভরতকেই ব্বীজ্যশীসন ও প্রজাপাঁলন 
করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং তিনি ষে পিতৃসত্য 
পালন না করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইবেন না, তাহাঁও 
স্পষ্টরূপে সকলের ্বদয়ঙগম করিয়া দ্রিলেন। ভরত রামচন্দ্র 
অটল জক্কল্পদর্শনে নিরুপায় হইয়া অগত্যা তাঁহার স্বর্ণগাদুকাছুটি 
ন্যাসস্বরূপ প্রীর্থনা করিলেন। ভরত অমাত্যগণের পরামর্শে 
রামের পাছুকা লইয়া অশ্রপূর্ণলোচনে ,তীহার নিকট বিদীয় 
গ্রহণ করিলেন। রাম লক্ষাণ ও সীত| অনুক্তমে মাতৃগণ ও 
বশিষ্টাদি মহধিগণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সকলে 
শৌকদন্তপ্তহ্ধদয়ে রাম লক্ষাণ ও সীতাঁকে সেই ঘোর বনে 
পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যা উপনীত হইলেন। ভরত 
পাছুকাযুগল গ্রহণপুর্ববক, নন্দিগ্রামে তাহা রাঁজসিংহাপনে 
সংস্থাপিত করিয়া, তথায় তপস্থিবেশে অবস্থান ও সেই স্থান 
হইতেই স্মস্ত রাঁজকার্্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। 

ভরত অযোধ্যাঁয় প্রত্যাগত হইলে, রাম চিদ্রকুটে আর 
অবস্থান করিতে ইচ্ছ| করিলেন ন|। ভরতের সৈ্য ও অনুচর- 
বর্গ এবং হস্ত্যশসকল সেই অরণ্যের আপুর্বব শ্রী বিন 
করিয়াছিল ; স্থুতরাং চিত্রকুট তাঁহার চক্ষে ভার পুর্বববঙ 
গ্রীতিকর বোধ হইল না। বিশেষতঃ লোকাঁলয়ের স্সিহিত 
বলিয়া, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সন্কল্প করিলেন; 
অধিকস্ত চিত্রকুটে তিনি ভরত, মাতৃগণ ও পুরবাসীদিগকে 
দেখিতে পাইলেন; তাঁহারা সকলেই রাঁমের শোকে আকুল, 
রামও তাহাদিগকে কোন মতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন 
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না; অতএব অন্যত্র গমন করাই তীহাঁর শ্রেয়ম্কর বোঁধ 
হইল । 

রাম, জানকী ও লঙ্গমণের সহিত, চিত্রকুটবাসী খধিগণের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিরা, মহর্ধি অন্রির আশ্রমে উপনীত 
হইলেদ। মহধি আতিথ্যসশ্কার দ্বারা তীহাঁদের যথেষ্ট 
অমাদর করিতেছেন, ইত্যবসরে অন্রিপত়্ী ধর্শীপরায়ণা অনসুয়। 
তথায় আগমন করিলেন। সেই মহ্থাভাগা তপোবলসম্পন্না 
সর্ববজনপুজনীয়া ও পতিব্রতা ছিলেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধা, 
অর্ধবাগ বলিরেখাঁয় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল ও কেশ- 
রাশি জরাগ্রভাবে শুরু । তিনি বায়ুভরে কদলীতরুর ন্যায় 
অনবরত কম্পিত হইতে ছিলেন। সীতা দ্বামীর আদেশে 
তাপনীর সন্নিধানে গমন করিয়া, শ্বনাম উল্লেখপুর্ববক, তাহাকে 
প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাস! 
করিলেন। তখন অনসুয়া তীহাকে অবলোকন করিয়া সধুর 
বঢনে কহিতে লাগিলেন, 

'জানকি, তোমার ধর্দদৃষ্ঠি আছে। তুমি আত্ীয় ্বজন 
ও অভিমান বিশর্জন করিয়া ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের 
অনুসন্ধণ করিয়াছ। স্বামী অনুকূল ঝ৷ প্রতিকূলই হউন, নগরে 
বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাহাকে প্রিয়বোধ করেন, 
তাহার সদগতিলাভ হয়। পতি ছুঃশীল স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই 
হউন, পুজান্বভাব আ্পীলোকের তিনিই পরম দ্রেধখতা। সেই 
সঞ্চিত তপস্তার স্তায় সর্ধবাংশে স্পৃহণীয় স্বামী হইতে বিশেষ 
বন্ধু আমি ভাবিয়াও জার দেখিতে পাই না। যাহাঁর। কেবল 
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জদঘন্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার প্রিয়কামনা করে, সেই সকল 
ছুঃশীল1 এই সমস্ত গুণদৌোষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। 
জানকি, তাদৃশী ছুশ্রিত্রারা অধর্মে পতিত ও অবশ প্রাপ্ত 
হয়। কিন্তু তোমার তুল্য যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, 
মেই সমস্ত গুণবতী, পুণ্যশীলার ন্যায়, ত্বর্গে পূজিত হইয়া 
থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা! 
হইয়া থাক।৮ (১১৭) 

সীতা অনসুয়ার বাক্য শ্রবগ করিয়৷ মৃছুম্বরে বলিলেন 
“দেবি, আপনি যে আমায় শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা 
আর আশ্র্য্যের বিষয় কি? কিন্তু আধ্যে, স্বামী যে স্ত্রীলো- 
কের গুরু, আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি।, তিনি যদিও 
দরিদ্র ও দুশ্চরিত্র হন, তথাঁচ কিছুমাত্র দ্বিধা ন| করিয়া তীহার 
পরিচারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দরিয়, 
গুণবান্‌, দয়ালু, স্থিরানুরাগী ও ধার্শিক এবং যিনি মাতৃসেবা- 
পর ও পিতৃবৎ্পল, তীহার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? 
রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেইরূপ অন্যান্য রাজপত্বীকেও শ্রদ্ধা 
করিয়া থাকেন। রাম নারীমাত্রকেই মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া 
থাকেন। তাপসি, আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, 
তখন আর্ধ্য। কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আঁগি 
তাহ! বিস্মৃত হই নাই, এবং বিবাহের সময় জননী অগ্নিসমক্ষে 
যে গ্রকার আঁদেশ করেন, তাহাঁও ভুলি নাই। ফলতঃ 
পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্যা, আত্মীয় স্বজন এ কথা আমার 
বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়া দরিয়াছেন। পাবিত্রী ইহা'র বলে স্বর্গে 
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পুজিত হুইতেছেন এবং আপনিও উহ্থার ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক 
আঁয়ন্ত করিয়াছেন” (২১১৮) 

অনসুয়। জানকীর বাক্যে প্রীত হইয়া সন্সেছে তাঁহার মস্তক 
আঘ্রাণ করিলেন এবং তাহাকে ন্ুরুচির মাল্য, বজ্র, আভরণ ও 
অজরাগ প্রদান করিলেন। দেই অলগরাগে সীতার দেহ অপুর্বব 
স্রীসম্পন্ন হইয়াছিল । খাষিপত্তী এইরূপে দীতাঁর সন্মান ও 
আনন্দবদ্ধন করিয়া, তাঁহার নিকট তাঁহার জন্বাবৃত্তান্ত ও দ্বয়্বর 
প্রভৃতি অপুর্ব বথা শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রি সমাগত 
হইলে অনসুয়া বলিলেন “জানকি, সন্ধ্য। হইয়াছে; এখন 
আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতিষেবায় 
গ্রবৃত্ত হও । , তুমি আজ মধুর কথা কীর্তন করিগ্া আমায় 
পরিতুট করিলে, এক্ষণে আবার আমার অমক্ষে বেশভূষায় 
স্বসত্জিত হুইয়। আমাকে সন্তুষ্ট কর 1” 

সীত। তাহার আদেশানুসারে নানালঙ্কারে বিডুধিত হইয়া 
তাহার পাদবন্দন পূর্র্বক, রামের নিকট গ্রগন করিলেন । 
রাম দীতাকে সন্দর্শন করিয়া, অনসুয়ার গ্রীতিদাঁনে গরম 
অন্তেঃষলাভ করিলেন। লন্মমণও সীতাদেবীর এই সগকার- 
নিরীক্ষণ বত্পরো পাস্তি আনপ্দিত হইলেন। 

আনস্তর রজনী প্রভ(ত হইলে, রাঁম লক্মণ ও দীত। মহত্বির 
শিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভীষণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। এই ম্হারণ্য দুর হইতে ঘনকৃষ্ণ নিবিড় মেখমালার 
্থায় ন্িদৃউ হইতেছিল ; তাহা সুবিশাল তরুরাজিতে পরি- 
পুর্ণ ও ুশ্ছেদ্য লত।জালে সমাকীর্ণ; তন্মধ্যে নিরন্তর 
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ঝিল্লিকাধবনি হইতেছে এবং পঞ্ষিসকল ভয়ঙ্কর কোলাহল 
করিতেছে । কোথাও ব্যাপ্র ভল্গুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তগণ 
ইতস্ততঃ ঞ্চরণ করিতেছে, কোথাও বা বিকটাকার বাক্ষদগণ 
সকলের সন্ত্রাস মমুণ্ুপন্ন করিয়া নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিতেছে। 
স্থলে স্থলে খযিজনসেবিত মনোহর আশ্রমসকলও বনবিভাগ 
আলোকিত করিয়। বিরাজ করিতেছে। রামচন্দ্র, লম্মাণ ও 
সীতার সহিত, তাহাদের অপুর্ব শোভ। দর্শন করিয়া নয়নমন 
চরিতার্থ করিলেন এবং পবিব্রম্বভাব তপস্থিগণও তাঁহাদের 
সমুচিত সকার করিয়া পরম গ্রীতিলাভ করিতে লাঁগিলেন। 
সীতাদেবী এতদিন মহারণ্যের অপূর্ব সৌন্দরযাদর্শনে নিমুগ্ধ 
হইতেছিলেন এবং বনভ্রমণলালসাও তীহার মনে দিন দিন 
পরিবদ্ধিত হইতেছিল। মহাবীর রামচন্দ্রের ভূজবলের আশ্রয়ে 
থ।কিয়া, তিনি এপর্য্যস্ত বনবাসজনিত বিশেষে কোন কষ্টই 
গ্রাণ্ড হন নাই। কিন্ত বনবাস যে নিরবচ্ছিন্ন স্বখের নহে 
এবং সেখানে যে মধ্যে মধ্যে ভয়্র বিপদসকলও [উপস্থিত 
হয়, একদিন সীত। তাহ! বিলঙ্ষণ হৃদয়জম করিলেন। একদা! 
প্রভাতকালে রামচন্দ্র মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া, লক্ষ্মণ ও 
সীতার সহিত অরণ্য মধ্যে প্রাবেশ করিলেন । কিয়াদুর যাইতে 
না যাইতেই, বিরাধনামে এক বিকটদর্শন রাক্ষম আসিয়া 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং সীতাকে স্বন্ধে :উত্তোলন 
পুর্ববক রাম লক্মমণের বিনাশসাধনে যত্বধান্‌ হইল। রাম সীতার 
এই আকস্মিক বিপৎুপাতে শোকাকুল হইলেন, এবং তদ্দখ্ডেই 
ধনুর্ববাণ গ্রহণপুর্ববক ছু নিশাচরকে শরজালে নিপীভ়িত 


৩৪ সীতা । 


করিতে লাগিলেন। রাঙ্চদ রামশরে তাড়িত হইয়! সীতাকে 
ভূমিতলে সংস্থাপন পূর্বক ভরাতৃযুগলকে রোষভরে আক্রমণ 
করিল, এবং তীহাদিগকে স্বন্ধে আরোপণ করিয়া গভীর 
অরণ্যে প্রধেশ করিল। লীতাদেবী ত্বামী ও দেবরের এই 
ছুর্দশা দেখিয়া, বিগ্ন। কুররীর স্থায়, ক্রন্দন - করিতে "করিতে 
রাক্ষসের অনুসরণ করিলেন এবং করুণশ্বরে বলিতে লাগিলেন 
“রাস, তুমি এই স্তুশীল সত্যপরায়ণ রাম ও লক্মমণকে পরি- 
ত্যাগ কর এবং উইদের পরিবর্তে আমাকে লইয়া যাঁও।» রাম 
ও লক্ষ্মণ সীতার বিলাপ শ্রবণ করিয়া বিরাধের বান্ছযুগল ভগ্ন 
করিলেন এবং তাঁহাকে ভূমিতলে আকর্ষণ ও অন্তর্ধারা আঘাত 
করিয়! ্বৃত্বিকামধ্যে প্রোথিত করিলেন । বিরাধ প্রাণত্যাগ 
করিলে, তাহারা অচিরে ভয়বিহবল। জানকীর নিকট উপস্থিত 
হুইয়। তাহ।কে অভয় প্রদান করিলেন। 

জানকী এই এক ঘটনা হইতেই বনব[সের ছুঃখ-সকল 
অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্ত তিনি ইহাতে কিছু" 
গাপ্র ভীত হইলেন না। স্বামীর সহিত যে কোন কষ্ট সহ 
করিতে তিনি পর্ববদাই গ্রস্তত ছিলেন। স্বামিবিরহিত হইয়। 
পর্গস্থখও মিথ্যা । যাহাহউক, সীতার মনে কোন শঙ্কা না 
হইলেও রাম ও লক্ষাণ অতঃপর বিশেষ সতর্কতার সহিত ধনে 
বিচরণ করিতে লাখিলেন। অরণ্য অতিশয় হুর্গম, একপ 
অরণ্যে তীহার! আর কখনও প্রবেশ করেন নাই! তাই 
রামচন্দ্র একটি নিরুপপ্রব ও তত়শুণ্য স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ূ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬৫ 


অনতিদুরে মহধি শবভঙ্গের আশ্রম ছিল। তাঁহারা আশ্রম 
মধ্যে গ্রবেশ পুর্ববক মহধিকে অভিবাদন করিলেন। মহষি 
স্রীতমনে তাহাদিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাদের 
নিগিত্ত অ্বতল্প এক বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দ্িলেন। এইরূপে 
শিষ্টাচার পরিসমাপ্ত হইলে, রাম বলিলেন “তপোধন, 
এন্সণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইব, আপনি আমায় 
তাঁহাই বলিয়! দিন।”তখন শরভঙ্গ রামকে মহর্ষি স্তৃতীক্ষের 
নিকট যাঁইতে বলিয়া তীঁছারই সমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ পূর্বক দেহ 
বিসর্জন করিলেন। শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, সেই 
আশ্রমবাসী খধিবর্গ রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়। ঢুরস্ত 
রাক্ষপগণের উৎ্গীড়ন হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন। 
রাজাই ধর্মের রক্ষক $ স্বৃতরাঁং তিনি ধর্মকে রক্ষা না করিলে 
কে আর তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে ? খধিগণ রামচন্দ্রের শরণাগত 
হইলে, তিনি তীাহাদ্দিগকে অভয় প্রদান করিলেন। বাম 
গিতৃমতাপালনর৫ দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছেন, তিনি 
সর্বদাই খধিগণের আজ্ঞাধীন ; যাহাতে তাঁহারা নিরুপদ্রবে 
ধর্মীসাধন করিতে পারেন, বাম তদ্দিষয়ে অবশ্ঠাই প্রাণপণে 
সহায়তা করিবেন তিনি বীর লঙ্গমণের সাহাঁষ্যে খষিকুল- 
কণ্টক রাক্ষঘগণকে নিশ্চয়ই নিহত কবিবেন। এইরপে খাষি- 
গণকে আশ্বস্ত করিয়া রাম তীহাদিগের সমভিব্যাহারে মহর্ষি 
স্বতীক্ষের আশ্রমে উপনীত হইলেন। 

সুতীক্ষ তাহাদিগকে দেখিয়া মতীব আনন্দিত হইলেন। 


তিনি রামচদ্রকে তীহার আশ্রযমেই বাস করিতে অনুরোধ 
ও 
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করিলেন ; কিন্তু রাম মহর্ষির প্রস্তাবে কিছুতেই সন্মত 
হইলেন না। আনন্তর সকলে সুখে সেই নিশ। মহর্ষির 
শাশ্রমে যাপন করিলেন। পরদিন সুর্য্যোদয় হইলো, 
রাম তাহাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন “ভগবন্‌, আমর] 
আপনার অৎকাঁরে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলম, 
এক্ষণে অনুমতি করুন, প্রস্থান করি । এই দগুকারণ্যে পুণ্য- 
শ্লীল খধিগণের পবিত্র আঞঙ্মসকল দর্শন করিতে আমাদের 
একান্ত অভিলাষ হইয়াছে এবং এই তাপসেরাও আমাদিগকে 
তদ্বিষয়ে বাবন্বার ত্বরা দ্রিতেছেন। অতএব এক্ষণে গ্রার্থন। 
করি, আপনি ইহীদের মহিত আমাদিগকে গমনে অনুমতি 
প্রদান করুন|” এই বলিয়া রাম, লঙ্গমণ ও সীতার সহিত, 
মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিও তাহাদিগকে 
আশীর্বাদ করিয়া দগ্ুকারণ্য পর্যটনের পর পুনর্ধবার তাঁহার 
আমে আগমন করিতে অনুরোধ করিলেন । 

যেদিন রামচন্দ্র খাধিগণের সমক্ষে রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞ! 
করিয়ছিলেন, সেই দিন হইতেই সীতার মন নান চিন্তায় 
আকুল হইয়াছিল স্বামী তাপসব্রত অবলম্বন পুর্ধবক যে 
ছিংশ। কার্ষ্যে ব্যাপৃত থাফিবেন, ইহা সীতার মতে কোন 
প্রকারেই যুক্তিযুক্ত ও ধর্মাসঙ্গত নহে। রামচন্দ্র যখন রাক্ষিস- 
রধে প্রতিজ্ঞ করেন, তখনই সীতা তাহাকে নিজ অভিমত 
জ্ঞাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের সম্মুখে 
লঙ্জাবশতঃ তিনি তদ্িষয়ে কৃতকার্য হন নাই । আঁজ স্তুতী- 
ক্ষের আশ্রম হইতে গথে যাইতে যাইতে সীতা। অবসর বুঝিয়া 
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রামকে বলিতে লাগিলেন “নাথ, ধর্মী অতিশয় সুষ্গনবিধানের 
গম্য; সর্বপ্রকার ব্যমন হইতে মুক্ত না হইলে কদাপি ধর্দালীভ 
হয় না। ব্যসন তিন প্রকার; মিথ্যাকথন, ইন্জ্রিরপরতন্্রতা 
ও বৈর ব্যতীত রৌদ্রভাৰ ধারণ। পূর্বের্াল্লিখিত ছুইটি দোষ 
তোমাকে কখনও স্পর্শ করে নাই; তুমি সততই সত্যপরায়ণ 
ও জিতেক্রিয় বলিয়া জগদিখ্যাত আছ। কিন্তু নাথ, তোমাতে 
অকারণ প্রাণহিংসারূপ কঠোর ব্যসনটি ঘটিবার উপক্রম হই: 
ঝাছে। তুমি বনবাসী খধিগণের রঙ্গণবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষম 
বধ স্বীকার করিয়াছ এবং সেই নিমিত্তই ধনুর্ববাণ লইয়া! লক্গন- 
ণের সহিত ভীষণ দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। কিন্তু তোমায় যাইতে 
দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চর্চচল হইতেছে । আমি তোমার 
কাঁধ্যকলাপ আলোচনা করিতেছি; তোমার স্ত্বখ ও স্থখসাঁধনই 
বা কি, টিন্ত। করিতেছি? চিন্ত। করিতে গিয়া পদে পদে বিষম 
উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। তুমি যে দগুকারণ্যে যাও, আমার 
এরূপ ইচ্ছ। নহে। তথায় গমন করিলে, নিশ্চয়ই রাক্ষনদ্িগের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে । কারণ শরাসন সঙ্গে থাকিলে গতরিয়- 
দিগের তেজ সবিশেষ বর্ধিত হইয়া থাকে । (৩৯) 

এই বলিয়া সীতা এক আখ্যা কীর্তন করিলেন। ইন্দ্র 
কোন এক খষির তপোবিদ্বমানসে তাহার নিকট একটি খড়গ 
ম্যাসন্বরূপ রাখিয়া যান; খষি ন্যাসরক্ষাতৎ্পর হইয়া খড়গ 
ব্যতীত কোথাও যাঁইতেন না । এইরূপে খড়েগর নিত্যসংস্পর্শে 
"ঝষি প্রাণিহত্যায় মত্ত হইলেন, এবং অত্যঙ্পকালমধ্যে তাহার 
সমুদ্রয় তপস্তাও বিনষ্ট হইয়া গেল! অতঃপর সীতা রাম- 
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চন্ত্রকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন “নাথ, আমি তোমায় শি 
দান করিতেছি না; আন্ত্রমংঅবে লোকের যে চিত্তবৈপরীত্য 
ঘটিয়া থাকে, আঁমি স্সেহ ও বনুমানবশতঃ তোঁমাকে তাহাই 
স্মরণ করাইয়! দিলাম । অপরাধ না পাইলে কাঁহাকেও হত্যা 
কর] উচিত নহে; বনবাসী আর্তদিগের পরিত্রাণ হয়, ক্ষত্রিয়- 
বীর শরাসনে এই পর্যন্তই করিবেন। শল্্ কোথায়, আঁর 
বনই বা কোথায়? ক্ত্রিয়ধর্্মী কৌথায় আর তপস্তাই ব! 
কোথায়? এই জমস্ত পরস্পরবিরোধী, ইহাতে আমাদের 
কিছুমাত্র অধিকাঁর নাই । যাহা তগোবনের ধর্ন্া, তুমি তাহা- 
রই সম্মান কর। ,তুমি শুদ্ধসত্্ হইয়া এই তগোধনে ধর্মী 
চরণে প্রবৃত্ত হও ॥। ধর্পা হইতে আর্থ, ধর্ম হইতে সুখ এবং ধর্ম 
হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়; তুমি সকলই জান; তৌমাঁয় 
ধর্দ্দোপদেশ প্রদান করে, এমন কে আছে? আদি কেবল 
স্ত্রীজনস্থলভ চপলতায় এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে ভুমি লম্মনণের 
সহিত সম্যক্‌ বিচার করিয়। দেখ, এবং যাহা অভিক্ুচি হয়, 
আবিলম্ষে তাহারই অনুষ্ঠান কর।” (৩1৯) 

সীতা এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, ধর্মপ্রাণ রাস তীহার 
প্রতি অতিশয় সন্তু হইলেন। দগুকারণ্যটারী রাক্ষলগণ 
তগোঁনিরত নিরীহ খধিবর্গকে বিনষ্ট এবং নানাপ্রকারে তীহা- 
দের তপোবিদ্ব সমুৎ্পন্ন করিতেছে | খযিকুল রামের শরণা- 
পন্ন হুইয়াছেন। আর্তকে রক্ষা কর! ক্ষত্রিয়ের ধর্মা। রাম 
সেই ক্ষাব্রধর্ম্ের বশবর্তী হইয়াই তাহাদিগকে অভয়গ্রদান 
করিয়াছেন । নরমাংসলো লুপ রাক্ষদগণকে.বধ করিয়। অরণ্যকে 
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নিরুপদ্রব করা রামের একান্ত কর্তব্য । এইরূপ নাণাঁপ্রকার , 
যুক্তিগ্রদর্শন করিয়৷ রামচন্দ্র সীতাঁকে বলিতে লাগিলেন 
বজানকি, আমি খধিগণের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি । সত্যই 
আমার প্রিয়, আমি খীকাঁর করিয়। প্রাণান্তে অন্যথাচরণ 
করিতে পারিব না। বরং আকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, 
লক্ষমণের পহিত তোমাঁকেও পরিত্যাগ করিতে পাঁরি, কিন্তু 
একবার প্রতিজ্ঞ। করিয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি ন1। 
প্রার্থনা না করিলেও যাহা! করিতাঁম, অঙ্গীকার করিয়া কিরূপে 
তাহার বৈপরীত্য আচরণ করিব? জানকি, তুমি স্মেহ ও 
সৌহার্দনিবন্ধন যাহ! কহিলে, শুনিয়া সন্তু হইলাম । ভপ্রি- 
য়কে কেহ কখনও কিছু কহিতে পারে না। তুগি যেরূুগ 
ফুলে উৎপন্ন হইয়াছ, এই বাক্য তাহার ও তোমারও অনুরূপ 
সন্দেহ নাই। তুমি আঁমার প্রিয়তমা, এক্ষণে আগার এই 
সন্ষল্লে অনুমোদন কর” (১০) 

সীভার্দেবীর ধর্ম্ীসঙ্গত বাক্যে রামের প্রত্যুত্তর যাহাই 
হউক না কেন, পরস্পরের মধো রাঁম ও সীতার কিরূপ সম্বন্ধ 
ছিল, এবং সীতা স্বামীর প্রতি আপনার কর্তব্যগুলি কেমন 
সুন্নররূপে পালন করিতে যত্ুবতী ছিলেন, ইহাই প্রদর্শন করি- 
বার নিষিত্ত আমরা! রামায়ণ হইতে উল্লিখিত কথোপকথনগুলি 

ক্ষেপে উদ্ধীত করিয়া দিলাম । 

রাম স্তূপ! জানকী ও ভ্রাতৃবগুসল লক্মণের সহিত দেই 
দণ্ডকারণ্যেরু নীনাস্থল পর্যটন করিলেন। তীহাঁরা কত 
আশ্রম, নর নদী, গিরি গুহা, বন উপবন, পন্থল সরোবর দর্শন 
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করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন; কোথাও নানাবিধ জলচর 
ও খেচর পঞ্ী, কোথাও যৃখবদ্ধ হরিণ, মদোন্ত্ত সশৃঙ্গ মহিষ 
ও দলবদ্ধ হস্তী, কোথাও ভীষণ বরাহ ও শাখার বানর, এবং 
কোথাও বা! বিকটাকার রাক্ষস দর্শন করিয়া তাহা র। হৃরয়মধ্যে 
কখনও ভয় এবং কখনও বা! আনন্দ অনুভব করিতে লাগ্িলেন। 
র।মলক্ষাণ কত যে খধিতপস্বীর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়৷ বিমল 
প্রীতি লাভ করিলেন, সীতাঁদেবী কত যে খষিপত্রী ও খধিকন্যাঁর 
সহিত সদালাপ করিয়া আঁননিত হইলেন, এস্থলে তাহ! বর্ণ- 
নীয় নহে। তীহার। কোথাও সন্বত্সর, কোথাও দশ মাস, 
কেথাও চারি মাস, কোঁথাঁও ছুই মাস, এবং কোথাও বা তদ- 
পেক্ষাও অল্প দিন বাদ করিয়া সেই অরণ্যমধ্যেই দ্রশ বপর 
অতিবাহিত করিলেন। 

এইরূপে দ্গ্ডকা রণ্যপর্য্যটন শেষ হইলে, সত্যঞতিগুর রাম" 
চন্দ্র মহর্ষি স্ৃতীক্ষের আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়। কিয়র্দিন 
সেই স্থলেই সুখে ধাস করিতে লাগিলেন । সেই স্থানে 
অবস্থিতিকালে একদ। তীহাঁর| মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ 
কার করিতে অভিলাধী হইয়া তাঁহার আশ্রমে উপনীত হুইলেন। 
মহর্ষি তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া অতীব আনন্দিত হই- 
লেন এবং রামলক্ষমণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 

দতোমরা জানকীকে লইয়া আমায় অভিবাদন করিতে 
আসিয়।ছ ; রাম, ইহাতে গ্রীত হইলামকুশলী হও) লক্ষাণ, আঁমি 
অতিশয় পরিভুষ্ট হইলাম । ' এগ্ণে অধ্বশ্রমে তোম।দের কষ্ট 
হইতেছে, জানকীও নিশ্চয় বিশ্রীমার্থ উতস্ৃক হইয়াছেন । এই 


বষ্ঠ অধ্যায়। ৭১ 


স্ুকুমারী কখনও ক্লেশ সহ্য করেন নাই, কেবল পতিসেহে ছুঃখ- 
পুর্ণ বনে আপিয়াছেন। রাম,এস্থানে ইনি যেরূপে স্থখে থাকেন, 
তুমি তাঁহাই কর। তোমার অনুসরণ করিয়া, ইনি অতি দুর 
কাঁ্য সাধন করিতেছেন । ইনি সর্বব প্রকার দৌধশুন্তা হইয়া, 
স্বরমমাজে দেবী অরু্ধতীর ন্যায়, পতিব্রতাঁর অগ্রগণ্য! হইয়া 
ছেন। বস, তুমি ইহীকে ও লক্ষাণকে লইয়! বাস করিলে, 
এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই |” 

রাম মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্চলিপুটে বিনীতবচনে ' 
কহিলেন “তপো।ধন, আপনি গুরু ; যখন আপনি আমাদের 
গুণে পরিতুঘট হইয়াছেন, তখন আমরা ধন্য ও অনুগৃহীত হই- 
লাম। যেখানে বন আছে এবং জলও সুলভ, আপনি আমাকে 
এমন একটি স্থান নির্দেশ করিয়। দিন; আমি তথায় 
কুটীর নির্মাণ পুরর্বক স্থুখে বাস করিব।” মহর্ষি ক্ষণকাল 
চিত্ত! করিয়া রাঁমকে সেই স্থান হইতে ছুই যৌজন দুরে পণ্চঃ” 
ব্টী নামক রমণীয় বনে বাঁ করিতে পরামর্শ দ্বিলেন। রাম 
ত্রাহার পরামর্শানুসারে পঞ্চবটী যাইতে বঙ্ল্প করিলেন, এবং 
মহর্ষিকে গ্রদক্ষিণ করিয়। সীতা! ও লক্ষণের সহিত তথায় উপ- 
নীত হুইলেন। 

পঞ্চবটা একটি সুন্দর পুষ্পিত, কানন। আদুরে নিক্ীল- 
লিলা গোদাবরী প্রবাহিত হইতেছে; স্থলে স্থলে রম্ণীয় 
সরোবরে সুগন্ধি প্মসকল প্রস্ফ.টিত রহিয়াছে। গোদীবরী- 
নীরে হংস সারস ও চক্রবাক সকল অনবরত ক্রীড়া করিতেছে; 
ভীরভূমি* কুস্থমিত বৃক্ষপকলে পরিপূর্ণ। চতুর্দিকে গভীর 
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অবণা ; তনাধ্যে দলে দলে মুগ সকল সঞ্চারণ করিতেছে। ময় 
রের কেকাধ্বনি ও কোকিলের কুহু রবে বাযুমগ্ডুল নিরন্তর 
মুখরিত হইতেছে। কিয়্দুরে পর্ববতাশ্রেণী নক মেঘমালাঁর 
শ্ঠায় শোভা পাঁইতেছে। অরখ্যে ন।নাজাতি বৃক্ষ; শাল, 
তাল, তমাল, খর্ভর, আত্ম, অশোক, তিলক, চল্গক, কেতকী, 
চন্দন, শমী, ধব, খদির, কিংশুক প্রভৃতি তরুরাজি, কুস্তুমিত 
লতাজালে জড়িত হইয়া, রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। 
ধাম খ্রিয়তম। জানকীর পহিত আনন্োগফুল্লমনে সেই স্থান 
অবলোকন কবিয়। লঙ্গমণকে একটি স্বন্দর সমতল ও পুষ্পবৃক্ষ- 
পরিপূর্ণ স্থলে কুটাব নির্শাণের আদেশ করিলেন। লঙ্গাণও 
অনতিবিলম্বে তথায় হুঞশস্ত উৎকৃষন্তস্তশোভিত সুরমা এক 
পর্ণশাল। প্রস্তুত কবিলেন। কুটারখানি মনোরম হইয়াছে 
দেখিয়া, রাম অতিশয় প্রীত হইয়| লক্ষমাণকে আলিঙ্গন করিলেন। 
অনন্তর যথ|বিধি বাস্তশান্তি করিয়া রাম, জাঁনকী ও লগ্মমণের 
সহিত, সেই কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন | জীতাদেবী সেই 
নির্জনপ্রদেশের ভাপূর্বব শোতা দেখিয়। হৃদয়ে ধিমল আনন্দ 
অনুভব করিলেন । মনোরম পঞ্চবটা তাঁহার চক্ষে পিতৃগৃহ 
অপেক্ষাও সুখকর বে।ধ হইতে লাগিল । 


* 


অপ্তম অধ্যায় । 


সুবম্য পর্চবটী বনে রাম পরম স্থুখেই কাঁলযাপন করিয়া- 
ছিলেন। নির্জন বন, তাহাতে অগণ্য কুন্থুমিত বৃক্ষ ও লতা) 
নানাবিধ পক্ষী তাহাতে বাস করিত। ময়ুবসকল ময়ুরীগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের পরিচ্ছন্ন কুটারাজনে নৃত্য করিত। 
রাম জানকীর সহিত মৃগচর্দ্দে উপবেশনপূর্ব্বক তাহাদের নৃত্য 
দেখিয়া কতই আনন্দলাভ করিতেন। কখন কখন হরিণহরিণী- 
দল শান্তভাবে তাঁহাদের আশ্রমের চতুর্দিকে বিচরণ বরিত, 
এবং এক এক বার হবিণনয়না সীতার মুখপানে ধিশ্বাসপূর্ণ 
বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! আবার নিঃশঙ্কচিত্তে স্থুকো- 
মল তৃণভক্ষণে বত হইত। দীতার অমানুষী মুক্তিদর্শনে 
তাহারা সমস্ত আশক্কাই পরিহার পূর্বক গৃহপালিত 
পণ্ডর ম্যায় তীহার পশ্চাৎ পশ্চা গ্রমন করিত। কত 
মনোহর স্থৃকখ পঙ্দী আসিয়া প্রাঙ্গণস্থ পুষ্পিত বৃ্ষশীখায় 
উপবেশন পূর্বক স্থললিত গানে সীতার কর্ণকুহরে অমৃতধারা 
বর্ষণ করিত | নীতা কখন কখন স্বামীর সহিত অরণ্যে ভ্রমণ 
করিতেন। ভ্রমণকাঁলে তিনি কত স্থগন্ধ পুষ্পই চয়ন করি- 
তেন! সেই পুষ্পসকলে সীতা নানা প্রকার ভূষণ রচনা করিয়া 
অঙ্গে ধারণ করিতেন। রামচন্দ্র জানকীর বনদেবীর ন্যায় 


ণ৪ সীতা। 


অপুর্ব শোভ। দেখিয়া পুলকিত হইতেন। কোন কোন দিন 
জীত। পতির সহিত কমলদ্লশোভিত স্বচ্ছ দরোঁবরে গমন 
করিয়া! ব্হস্তে নানাজাঁতি কমল উত্তোলন করিতেন; কখনও 
বা হংস-সারস-নিনাদিত গে।দাবরীতীরে উপস্থিত হইয়া! স্বামীর 
সহিত তাহার বিচিত্র শোভা দর্শন করিতেন। সীতার চরণে 
আতিমধুর নূপুয়ধ্বনি শ্রাবণ পুর্ববক রাজহংসশ্রেণী গ্রীবা নত 
করিয়া অস্ফট স্বরে বিরাব করিতে করিতে তাহার পদানুসরণ 
করিত। কখনও বা সীতা রামের সহিত নির্ভুয় শৈলশিখরে 
আরোহণ করিয়া ভীষণ গুহা নিম্নোন্নত ভূমি ও কত ভয়ঙ্কর স্থান 
দর্শন করিতেন। লক্ষ্মণ আলম্তশৃন্য হইয়া সর্ববদাই তীহাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ভ্রাতৃব্ুদল এই বীর রাজকুমার, 
ধনুর্ববাণহস্তে সেই আশ্রামকে সমস্ত বিপদশঙ্কা হইতে সর্ধ্বদ। 
রক্ষণ করিতেন। তিনি গোদাবরী হইতে প্রত্যহ নির্মূল জল 
আনয়ন করিতেন; স্বহস্তে ফল, মূল, পুষ্প, কুশ, কাঁশ ও 
অমিধ আহরণ করিতেন এবং রাম ও সীতাঁর পরিচর্য্য।(তে 
সর্বদাই নিযুক্ত থাঁকিতেন। সীতা দেবী রামটন্দ্রের সহিত 
পরিচ্ছন্ন শিলতলে উপবেশন পুর্ববক দেবর লক্ষণের ্রাশংসা 
করিয়া কতই আনন্দ লীভ করিতেন। রামও লঙ্গমণের উপর 
সাতার সহ দর্শন করিয়। অভ্তিশয় পুলকিত হইতেন। 

র।মচন্দ্র তাঁপসোচিত সমস্ত ক্রিয়াই জম্পন্ন করিতেন। 
তিনি ত্রিকালীন স্নান, দ্রেবোপাসনা, বন্য ফলমুলে জীবনধারণ 
ও অন্যান্য সমস্ত বর্তৃব্যকর্শাই সম্পাদন করিতেন । ক্ষত্রিয়- 
ধর্শেমি অনুবন্তী হইয়া তিনি লক্ষণের সহিত ফ্িখন কখন; 


অপ্তম অধ্যয়ি। ৫ 


সুগবরাহ প্রভৃতি জন্তুগণকে বধ করিয়া তাহাদের পবিত্র মাংস" 
ভক্ষণ করিতেন, কিন্তু তিনি বদাপি অকারণ প্রাগিহিংসাতে 
মত্ত হইতেন না। তিনি সীতার সহিত বিভিন্ন খতুতে প্রান্ক- 
তিক জগতের বিভিন্নগ্রকার শোভা দেখিয়া! পুলকিত হইতেন। 
ঘনঘটাসগাচ্ছন্ন বর্ষাকালে কুটারের মধো আবদ্ধ হইয়া। তাহারা 
স্মৃতির সাহায্যে কখন কখন আপনাদের পূর্ববকথা স্মারণ পুর্র্বক 
বিষাদের মধ্যেও কেমন এক প্রকার মধুর আলন্ন অনুভব 
করিতেন। প্রসন্ন শরৎকালে শুভ্রনীরদখণ্ডশে।ভিত স্থনীল 
আ।কাঁশ, পুষ্পিত কাশ, কুমুদ কহলারশে।ভিত নির্মল সরোবর, 
পরিদ্কৃত বনস্থলী, তৃণশদ্পসমাচ্ছন্ন শ্থামল ক্ষেত্র, পল্পবিত তরু, 
দোছুল্যমান। কুস্থমিতা লতা প্রভৃতি সন্দর্শন পূর্বক তীহার! 
অধোধ্যার কত কথাই স্মরণ করিতেন। দারুণ হিমখতুতে 
পত্রপুষ্পশুন্য বৃক্ষরাজি, নীহারক্লিষ্ট বিশুক্ষ কমল, তৃণশূন্ত প্রশস্ত 
_ ক্ষেত্র, ্ষীণতেজ। সূর্যা, কুজ্বটিসসাচ্ছ প্রভাত, দিরানম্দ 
পক্ষী, ক্ষীয়মাণ দ্রিবস, স্তুদীর্ঘ যামিনী, তুষারগীতল বায়ু ও 
ক্ষচিও মেঘারৃত আকাশ দেখিয়া তাহাদের মনে আনন্দের 
উদ্দেক হইত না, বরং হৃদয় কখন কখন বিষাদ ভারে আক্রান্ত 
হইয়। পড়িত। সীত। পষ্টবন্ত্র ও কাঁধায়বসন দ্বারা শীত নিবারণ 
করিতেন; জটাবন্ষলধারী রামলক্গাণ গু কাষ্ট এবং মুগ ও বন্য 
মহিষের শুদ্ষপুরীষপ্রত্বলিত অগ্রিদ্ধারা কথ শীতর্রেশ বিদুরিত 
করিতেন। কিন্তু যখন বসন্তের মৃদ্ুপদসধণারে মলয়সমীরস্পর্শে 
পদ্ষীর কে স্থুমধূর গান ফুটিত, তরুদেহে কোমল পল্লপবরাঁজি 
উত্তিন্ন ও পুষ্পরাশি বিকশিত হইত, যখন জলে স্থলে ও শুণ্- 


৭৬ সীতা । 


দেশে সজীবতা ভিন্ন অগ্য কিছুই লক্ষিত হইত না, যখন 
চতুদদিকে দৃষ্টি স্চালন করিয়া ধর।কে পুষ্পময়ী বা আননাময়ী 
বলা যাইতে পারিত, তখন তীহার। সকলেই হৃদয়ে নববল 
নবোৎসাহ ও নব নব আনন্দ অনুভব করিতেন। জীতাদেবী 
তখন কেবল পুষ্পচয়নেই ব্যগ্র থাকিতেন, স্বহস্তরোপিত শিশু 
বৃদ্দগুলির লালন পাঁলনেই ব্যস্ত থাকিতেন, হুরিণশিশুদের 
সহিত ক্রীড়াতেই মত্ত থাফিতেন, এবং ভর্তীর অহিত বন, 
উপবন, গিরি, নির্বর প্রভৃতি দর্শন করিতে অর্ধবদাই সখুগ্স্থৃক 
হইতেন। 

এইরূপ স্বখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে সেই পঞ্চবটাবনে তাহাদের 
দ্রিন অতিবাহিত হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহাদের একটি 
গুরুতর বিপৎপাতের উপক্রম হইল। একদিন রামচন্দ্র, 
সীতা ও লক্ষাণের সহিত, নিশ্চিন্তমনে কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, 
এমন সময়ে শূর্পণখা নান্দী এক রাক্ষপী সেই অরণ্যে যদৃচ্ছা- 
ক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাহাদের পমীপস্থ হইল। 
রাক্ষণী রাম লক্গমণের অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিষুগ্ধ হইয়া 
তাহাদের মধ্যে একজনকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা কন্িল, 
এবং নির্লজ্জার স্য।য় সীতার সমক্ষেই অ।পনার খ্বৃণিত মনোভাব 
ব্যক্ত করিল। স্বামলক্ষাণ ছুর্ববৃস্তার নীচাকাঙজ্ষ! দর্শন করিয়া 
তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন 
পূর্ণণখ! তীহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া! ভয়বিহবলা সীতাকে 
ভক্ষণ মানসে মুখব্যাদান পূর্বক বেগে ধাবমান হইল। লঙ্ষাণ 
রাক্ষমীর এই আচরণ দর্শন করিয়! খড়গদ্ধারা তত্কণাঁ তাহার 


অপ্তম অধ্যায়। ৭৭ 


নাঁসাকর্ণ ছেদন করিলেন, কেবল জ্্রীবধে দ্ব্ণা বশতঃই প্রাণ 
নাশ করিলেন না; রাক্ষপী এইরূপে বিরুপা হইয়া যন্ত্রণায় 
ভীষণ চীতকার করিতে করিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল । 

শুর্পণখা রাবণ নামে এক প্রবল প্রতাপাদ্িত রাক্মসের 
ভগিনী। রাঁবণ লঙ্কাদ্বীপের অধীশ্বর। খরদুষণ নামে ছুই 
জ্রাত। চতুর্দশ সহজ রাক্ষদ সৈশ্যের সাহায্যে এই ভুর্বত্তাকে 
সর্বদা রক্ষা করিত। পঞ্চবটীর আদুরেই জনস্থান নামক 
প্রদেশে ইহারা বাস করিত, এবং খধিগণের আশ্রমে সহস! 
উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের তপোবিগ্প সমুত্পাঁদন পুর্ধবক গ্রাণ- 
বিনাশ করিত। শুর্পণখা নাসাঁকর্ণবিহীন হইয়া ভ্রন্দন করিতে 
করিতে ভ্রাতৃগণের সম্মুখ সমস্ত ঘটন। বিবৃত করিল। রাক্ষ- 
সেবা শূর্গণখার ছুর্দশ। দর্শনে ক্রে।ধে প্রজ্বলিত হইয়া বাম- 
লক্ষাণের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিল; কিন্তু তাহারা সকলেই 
রামশরে নিহত হুইয়। অনন্ত নিদ্রয় নিমগ্ন হইল। 

শুর্গণখ৷ ভ্রাতৃদ্ঘয়কে সমস্ত সৈন্যের সহিত বনস্থলে নিপা- 
তিত দেখিয়া! লঙ্কায় পলায়ন করিল। রাবণ ভগ্গিনীর মুখে 
আনুপুর্বিব সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়। রামকে এই দারুণ 
অপমানের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল এবং ত্দখ্ডেই 
এক খরবাহিত রথে আরোহণ করিয়া, মারীচ নামা জনৈক 
মায়াবী রাক্ষসের সহিত, পঞ্চবটী অভিমুখে যাত্রা করিল। 

একদিন সীতাদেবী প্রফুল্পটিভে আশ্রম স্গিহিত কদলীবনে 
ভ্রমণ করিতেছেন এবং কখন কখন কণিক।র ও আশে কবৃষক্ষ 
হইতে পুষ্গাচয়ন করিয়া আনন নানাবিধ ভূষণ রচনা, করিতে- 


৮ সীতা। 


ছেন। অদুরে রাম লক্ষাণ এক বৃহ শিলাতলে উপবিষউ 
আছেন। হরিণহরিণীসকল সীতার সন্মিকটে সুফোমল তৃণদল 
ভক্ষণ করিতেছে, কখনও বা হরিণশিশুগুলি আনন্দে লক্ষন ও 
ফুর্দিন করিতে করিতে এক একবার জীতাঁর সন্নিহিত হইতেছে, 
আবার তৎক্ষণাৎ তড়িছেগে জননীর নিকটে ছুটিয়া যাইতেছে। 
সীতাদেবী পুপ্পচয়ন করিতে করিতে তাঁহাদের আনন্দপুর্ণ 
ক্রীড়। দর্শন পুর্ববক মনে মনে কতই আহলাদিত হইতেছেন, 
এবং কখন কখন মৃদ্মধুর সন্বেধনে তাহাদিগকে আপনার 
নিকটে আহ্বান করিতেছেন। সহসা জীত। দেখিলেন যে, 
মুগ সকল কোনও কারণে সন্ত্রাসিত হইয়! বেগে চতুদ্িকে 
গলায়ন করিল! তিনি কৌতৃহলপরবশ হইয়৷ ইহার কারণা- 
নুসদ্ধান করিতে গিয়! সবিশ্মায়ে দ্েখিলেন যে, স্থুন্দর স্বণচর্থা 
একটি অপরূপ মৃগ্গ কোণা হইতে আসিয়। তাহাদের আ)্রাম- 
স্থিত মৃগগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে ! গে কখন কদলীবনের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, কখনও বেগে ইওস্ততঃ ধাবমান হই- 
তেছে, কখনও শ্হির হইয়| তৃণপত্র ভক্ষণ করিতেছে, অ।ব।র 
সহ! কোগায় অদৃশ্য হইয়া তত্কণ।ৎ সীতার নয়নপথে পতিত 
হইতেছে। সেই অদ্ভুত যুগ দর্শন করিয়া শীতা হাটমনে রামফে 
আহ্বান করিলেন “আ.ধ্যপুজ,তুমি শীত ল্গমণকে লইয়। একবার 
এখানে আইস।” স্বাম আহুত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ম্মণের 
সহিত তথায় আগমন করিয়া মুগকে দর্শন করিলেন । তীক্দৃষ্ঠ 
লক্ষণ মৃকে দেখিয়াই অতিশয় অন্দিহাঁন হইলেন, এবং 
উহাকে কোঁন মায়াবী রাক্ষদ জানিয়া রামকে সতর্ক করিয়। 
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দিলেন। জাঁনকী সেই মৃগ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন 
সৃতরাং তিনি লঙ্গনণের বাক্য শুনিয়া তাহাকে নিবারণ পূর্ববক 
রামকে কহিলেন 'আর্য্যপুজ, এ সুন্দর মগ আমার অনোহরণ 
করিয়াছে, এক্ষণে তুমি এটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাঁকে 
লইয়া ক্রীড়া করিব] আমাদের এই আশ্রমে বহুসংখ্যক মৃগ 
ভ্রমণ করিযা থাকে) তাহার] দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ, 
শান্তম্বভাব ও দীপ্তিতে এইটি যেমন, এরূপ আর কাহাঁকেও 
দেখি নাই। এই নাঁনাবর্ণচিত্রিত, শশাঙ্কশোভন, বত্বময় মৃগ 
আমার নিকট ধনবিভাগ আলে(কিত করিয়া ম্ব্ং শোভিত 
হইতেছে । আহা, উহার কিরূপ! কি শোভা! কি কণম্বর! 
এ অপূর্ব্ব মৃগ যেন আমার মনকে আবর্ষণ করিয়া লইতেছে। 
তুমি যদ্দি উহাকে জীবন্ত ধবিয়া গানিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের 
হুইবে। বনবাসের পব আমর! পুনর্ববার রাজ্যলাভ করিলে, 
এই সৃগ অন্তঃপুরে আমাদের এক শোতার দ্রব্য হইয়। থাকিবে 
এবং ভরত, তুমি, শ্বশ্রীগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই যা'র 
পর নাই বিস্মিত করিবে। যদি মুগ জীবিত থাকিতে তোমাৰ 
হস্তগত ন| হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চন্দ আমাদের 
ব্যবহারে জাজিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে এ স্বর্ণের 
চর্ম আন্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া 
স্বামীকে নিয়েগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্ত 
বলিতে কি, এ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিশ্মিত 
হইয়াছি।» (৩৪৩) 

জানকীর এই আগ্রহপূর্ণ প্রার্থন। শ্রবণ করিয়া রাম অতিশয় 


৮০ সীতা । 


আনন্দিত হইলেন। তিনি লক্ষমণকে বলিলেন যে, মুগ যদি 
সত্য সত্যই মৃগ হয়, তবে তিনি তাহাকে জীবন্ত ধরিয়া অথবা 
তাহার মনোহর চর্ম আনিয়া জানকীব প্রার্থনা পুর্ণ করিবেন। 
গার সেষদ্দি কোন মায়াবী রাক্ষগ হয়, তবে তাহাকে বধ 
করাই কর্তব্য। এই বলিয়৷ রাম হস্তে ধনুর্বাণ লইলেন। 
রাক্ষমগণের সহিত রামের সম্প্রতি বিবোধ উপস্থিত হইয়াছে, 
তাঁই তিনি যাইবার সময় লক্গমণকে জানকীর সহিত কুটারে 
সতর্কে অবস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষাণ জানকীকে কুটারে 
এক।কিনী র।খিয়। যেন কোথ।ও গমন না| করেন। লক্ষাণ 
জ্যেষ্ঠেব আদেশে তত্ক্ষণাৎ দেবী জানকীর সহিত কুটারে 
প্রবেশ করিলেন। 

চর্ম্মের জন্য মগকে কেবল বধ করিখ।র অভিলাষ থাকিলে 
রাম সেই স্থান হইতেই শরনিক্ষেপ করিয়া তাহার গ্রাণ সংহার 
করিতে পারিতেন। কিস্তু সীতার মনস্তগ্ির নিমিত্ত তিনি 
তাহাকে জীবিত অবস্থায় ধরিতে সমূত্স্বক হইয়াছিলেন। 
যুগ রামকে ধনুর্ববাণহস্তে আসিতে দেখিয়ী পলায়নপর হইল । 
কখন সে রামের অতিশয় সনিহিত হুইয়। তাহাকে গ্রলে।ভিত 
করিল, কখনও ব| সহ্স| বছুদুরে চলিয়া গেল। এইরূপে 
স্বগের অনুসরণ করিতে কবিতে, রাম আশ্রাম হইতে বছরে 
আসিয়া পড়িলেন; তখন কেখন এঝগ্রকাঁর সন্দেহ আ।সিয়া 
তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিল। তিনি অনতিবিলম্বে 
খন্ুকে এক তীক্ষ শর যোজন! করিয়] মৃগকে লক্ষ্য করিলেন । 
শর নিক্ষিণ্ত হুইয়। বিছ্যুদ্দেগে মৃগ্নশরীরে প্রবিষ্ট 'হইবাগাত্র 
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একটা বিকটাকাঁর বাক্ষস “হা লক্ষণ, হা সীতে” বলিয়া 
চীত্কার করিতে করিতে ভূমিতলে প়িয়াই প্রাণত্যাঁগ করিল। 
বাম তদ্দর্ণনে সহস। স্তস্তিত হইয়। গেলেন, এবং রাঁক্ষসের 
চীৎুকাব শ্রবণ করিয়া! অতিশয় চঞ্চল হইলেন। 

সীতা ও লক্ষ্মণ কুটীর মধ্যে উপব্ি হইয়! রামের আগমন 
গ্রতীক্ষ। করিতেছিলেন, এমন সখয়ে এই দারুণ আর্তনাদ 
ত।হাদেব কর্ণগোচর হইল। পতিগ্র।ণ| সীতা তৎশ্রবণে 
অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। রামচন্দ্র কোন রাঁক্ষসের হস্তে 
গড়িয়। আর্তনাদ করিতেছেন ; হাঁয়, তীহার কি ভয়ঞ্ধর বিপদই 
উপস্থিত হইয়াছে; তিনি আর্তের ন্যায় ভাই লক্ষ্মণ ও মন্দ” 
ভগিনী সীতাকে আহ্বান করিতেছেন। সীতার গণুস্থল 
অশ্রচ্জলে ভাসিয়া গেল, তিনি স্থাণুবদ্ধা বন্য-করিণীর হ্যায় 
সহসা অতিশয় চঞ্চল হইলেন। লক্ষাণ সত্বর হউন; লক্ষাণ 
জা্যপুজকে বিপদ হুইতে মুক্ত করুন; লন্মমণবিলম্ব করিতেছেন 
কেন? হায়, সীতার অদূষে যে কত দুঃখই আছে, তাহা কে 
বলিবে ? সীতাকে উন্মত্তার হ্যায় এইরূপে বিলাগ করিতে 
দেখিষ্ঝা বুদ্ধিমান লক্ষণ তীহাকে সাম্ত্বনা করিতে লাগিলেন, 
বলিলেন রামের কোথাও ভয় নাই; রাম আর্তের স্যায় কখনও 
এইরূপে চীগুকার করেন না; দংপারে কেহই উহাকে যুদ্ধে 
পরাজিত কবিতে পারে না। কোন মায়াবী রাক্ষস তাহাদের 
অমজলসাঁধনের জন্যই তারস্বরে লক্ষণ ও সীতার নাম উচ্চারণ 
করিতেছে । সীতাদেবী স্থির ও আশ্বস্ত হউন, অধীর। হইলে 
শুরুতব অনর্থপাতের সন্তাবনা। 

৬ 


৮৮হ সীতা । 


সীতা স্থির ও আশ্বস্ত হইলেন না। লঙ্গমণের এই আদৃঘট- 
পুর্ব আচরণ দেখিয়া সীতা তাহার সাধুত।সন্বন্ধে দারুণ 
সদ্দেহকে মনোমধ্যে প্রশ্রয় দ্রিমেন। হায়, সহজ সহজ 
বগুসর পরেও আজ এই কথা স্মরণ কবিতে আমাদের হৃদয় 
বিদীর্ণ হইতেছে । সীতা দ্্রীজনোটিত দুর্ববলতানশতঃ শাসীর 
আশঙ্কিত বিপৎুপাঁতে একেবারে কাগজ্ঞানশুন্ হইয়া সহসা 
দেবর লক্ষমণের গুণগ্রাম ভুলিয়া গেলেন, এবং তাহাকে 
স্বামীর স্নেহশূন্ত বৈমাপ্রেয় ভ্রাতামাত্র মনে করিয়া অবজ্ঞা 
করিতে লাগিলেন। লঙ্গমণফে অবিচলিত ও নিশ্চিন্ত দেখিয়া 
জানকী রোযারুণনেত্রে কঠোর বাঁক্যে কহিলেন দ্নশংস, 
কুলাধম, তুই অতি কুকার্ধ্য করিতেছিস্‌, বোধ হয় রামের 
বিগদ তোর বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তনিসিত্ত তুই তাহার 
সঙ্কট দেখিয়া এরূপ কহিতেছিস্। তোর দ্বারা যে পাগ 
অনুঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে ; তুই কপট, ব্রযুর ও 
জ্ঞাতিশত্র। দুষ্ট, এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগ, বা দ্বয়ং 
প্রচ্ছন্ন ভ।বেই ছউক, আমাদের অর্ববনাশসাধনের জন্য রামের 
অনুসরণ করিতেছিস্‌। হায়, নাজানি, রামের কি বিপদ 
উপস্থিত হইল! রামকে দেখিতে ন। পাছইলে, আমি এক্ষণেই 
প্রাণত্যাগ করিব । নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি রাম বিনা 
ক্ষণকালও এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিব ন11৮ 
।  জ্ুমীল লক্মমণ জানকীর এই রোমহ্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
। ক্রোধে ও অভিমানে অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, এবং সহসা দৃপ্ত 
সিংহের শ্যায় গর্জন করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি অতিকষ্টে 


সগ্তম অধ্যায় । ৮ও 


শআত্মসংঘম করিয়া কৃতাগ্তলিপুটে কহিলেন প্জীর্ষ্যে, তুমি 
আমার পরম দেবতা, তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর কবি, আমাৰ 
এরাপ ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা স্রীলোকের 
পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে। যাহা হউক, তোগার এই 
কঠোর কথা কিছুতেই আমাৰ সহ হইতেছে না। ইহা কর্ণ 
মধ্যে, তপ্ত নারাচান্ত্রের ম্যায়, একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। 
বনদেবতাবা সাক্ষী আমি তোমায় স্ায্যই কহিতেছিলাম ; 
কিন্তু তুমি আমার প্রতি যারপরনাই কটুক্তি করিলে । দেবি, 
যখন তুমি আমাকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ, তোমায় ধিক) 
মৃত্যু একান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি জোটের 
নিয়োগ পালন করিতেছিলাখ, তুমি স্ত্রীস্বুলভ দুষটন্বভাঁবের 
বশবন্তিনী হইয়াই আমায় এরূপ কহিলে। তোমার মঙ্গল 
হউক ; ষথায় রাঁম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ ঘোর 
ছু্িমিত্বসকল প্রীদুর্ভৃতি হইতেছে, ইহাতে বস্ততই আগার মনে 
নানা আশঙ্কা হয়; এন্সণে বনদেবতাবা! তোঁমায় বন্ষা কর্নঃ 
আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার 
দর্শন পাই” (৩৪৫) 

সীতা লক্মণকে আর কিছু না কহিয়া কেবল রোদন 
করিতে লাঁগিলেন। লক্গমণ তাহাকে সান্তবন। করিয়া কুপিতমনে 
রমের নিকট প্রস্থান করিলেন। 

মহাবীর লক্ষাণ প্রস্থান করিলে, দীতাদেবী রামলক্মাণের 
আগমন প্রতীক্ষায় অঙ্্পূর্ণলোচনে উৎ্কষ্টিতমনে কুটীরে 
উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে ত্রাঙ্গণবেশী এক ভিক্ষুক আসিয়া 


৮৪ .. সীতা 


তীহাঁদের ঘারে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধান কাঁধায় বসন, 
মন্তকে শিখা, বামস্কন্ধে যি ও কমগুলু হাস্তে ছত্র ও চরণে 
পাদুকা । সে ধীরে ধীরে ভর্তৃশোকার্তী সীতার সম্মিহিত হইয়া 
উহীকে নিরীক্ষণ পুর্বৰক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পীতার বদন- 
মণ্ডল অশ্রজলে কলফ্ষিত হইয়া নীহারক্লিট কমলের ন্যায় 
শৌভা পাইতেছিল; শোকে পরিস্নান হইলেও, তাহার দেহ 
হুইতে এক দিব্য জ্যেতি পরিস্ফূট হইতেছিল। ভিক্ষুক 
সীতার অলৌকিক রূপে বিমুগ্ধ হইয়। নির্লভ্জের ন্যায় তাহার 
সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং তিনি সেই বিপদ, 
সন্কুল ভীষণ অরণ্য আলোকিত করিয়া! একাকিনী তথায় বিরাজ 
করিতেছেন কেন, তাহাঁও জিজ্ঞাসা করিল। সরলা সীতা 
ভিক্ষুককে ত্রাঙ্মণ মনে করিয়া সংক্ষেপে আঁপনাদের পরিচয় 
প্রদান করিলেন, এবং টিস্তায় মন উদ্বিগ্ন থাঁকিলেও অতিথি- 
সৎকার করিতে বিস্ৃত হইলেন না। তিনি উহাকে পাদ্য ও 
আসন প্রদান পূর্বক কহিলেন “ব্রণ, অন্ন প্রস্তুত; এই 
ভাঁসনে উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং 
. এই সকল বন্াপ্রব্য সিদ্ধ করিয়া রাখির়াছি, আপনি নিশ্চিন্তমনে 
ভোজন করুন। ভোঙনান্তে কিয়ৎকাঁল . বিশ্রাম করুন, 
এস্থানে অবশ্যই বাস করিতে পাঁইবেন। আমার স্বামী, 
ভ্রাতার সহিত, নানাপ্রকার পণ্ড হনন ও পণুমাঁংস গ্রহণ 
পূর্বক শীত্রই কুটরে প্রত্যাগমন করিবেন.” (৩/৪৬,৪৭) 
ীতাদেবী এই প্রকারে ভিক্ষুকের অত্যর্থনা করিয়া তাহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং রামলক্ষাণের আসিতে বিলম্ব 


সপ্তম অধ্যায়। ৮৫ 
দেখিয়া উতৎ্কষ্টিতমনে বনের দিকে বারবার ৃষ্টিসধগলন করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু তিনি আকুলমনে হুতাঁশহৃদয়ে দেখিলেন যে 
জ্রাতৃযুগলের শীঘ্র প্রত্যাগমনের কোথাও কোনও লক্ষণ নাই, 
কেবলমাত্র দিগন্তপ্রসারী শ্তামলবন মধ্যে মধ্যে বায়ুবেগে 

আন্দোলিত হইয়া বিষাদ্দভরেই যেন উচ্ছ্বধিত হইতেছে । 

সীতাদেবী নরি্ষুকের পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে, ছুট সাহস- 
ভরে দ[রুণবাক্যে আপনার পরিচয় প্রদান করিল। সে কহিল 
“জানকি। যাহার প্রতাপে দেবাস্থুরমনুষ্য শক্চিত হয়, আমি সেই 
রা্ষসাঁধিপতি গ্লাবণ1৮ এই বলিয়া সে আপনার গুণকীর্তন 
ও রামের দোষ বর্ণন করিতে লাগিল এবং স্বীয় প্রতাপ ও 
'এীশর্যযের "বিস্তর প্রশংসা করিয়া পরিশেষে সীতাকে তাহার 
সহিত লঙ্কাতে গমন করিতে অনুরোধ করিল। 

_ রাবণের বাক্য শ্রাবণ করিয়া বিশ্ায়বিমূঢ়া সীতা সিংহীর 
“ম্যায় গর্জন করিয়! উঠিলেন। সহসা তাঁহার মূর্তি অগ্নিময়ী, 
হস্ত মুষ্টিবদ্ধ,চচ্ু ভ্রকুটিসম্পন্ন, নাসা বিস্ফারিত, দেহ দীর্ঘায়ত 
'ও কেশপাশ আলুলায়িত হইল। ক্রোধে তীহার সর্ববাঙ্গ 
'বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি রোষভরে কিয়ৎক্ষণ 
বাঙনিম্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না, পরে ছুরাঁকাওক্ষ রাবণের, 
শ্রুতি 'ঘবণা প্রদর্শন পূর্বক কঠোরবাক্যে তাহাকে ভন! 
করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন “ছুরাত্মান্, তুই 
আর কিয়ত্কাল অপেক্ষা কর্‌, এখনই ধনুর্ববাণধারী রামচন্দ্র 
নবীর লক্ষণের সহিত উপস্থিত হইয়া, তোর উপযুক্ত দণ্ডবিধান 
. ্করিবেন। "রে পামর, তুই নীচ, জঘন্তচরিত্র ও পাপাচারী। 


৮৬ সীতা। 


আমাকে স্পর্শ করিলে, তুই সবংশে ধ্বংস হইবি। কাপুরুষ, 
তুই আম|কে একাকিনী দেখিয়া! কুবাক্য কছিতেছিস্‌, কিন্তু 
দেখিতেছি রামের হস্তে তোর আর রঞ্চা নাই 1৮ (৩18৭) 
আগ্নিমুন্তি সীতা দুরাত্মা রাঁবণের প্রতি এইরূপ কঠোর 
বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়। ভীমন্ূপ ধারণ করিলেন। গে ভীযগ 
রূপ দর্শনে পামর রাবণেরও হৃৎকম্প হুইল। ছু্ববৃত্ত রাবণ 
সীতার গ্রতিকুলভাব অবলোকন করিয়া তাহাকে বলপুর্ববক 
আগহরণ করিবার ইচ্ছা করিল, এবং তদ্দণ্ডেই নিরীহ ভিক্ষুক- 
রেশ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষপরূপ পরিগ্রহ করিল। 
সীতা রাবণকে দেখিয়া বাত্যাতাড়িতা কদলীর ্া।য় বিকম্পিত 
হইতে লাগিলেন এবং চক্ষে চতুর্দিকে অন্ধকার দ্েখিলেন। 
রাবণ ক্রোধকযায়িতলে।চনে সীতার গতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া 
বলপুর্ব্বক বামহস্তে তাহার কেশ ও দক্ষিণহত্তে তাহার পদ" 
যুগল ধারণ বরিল) সহসা এক খরবাহিত রথ কুটারেব সগ্মিহিত 
হইল | সীতাদেবী রাঁবণকর্তৃক এইরূপে আত্রান্ত হইধাম।ত্র 
ত্বাহার পাপ হস্তরম্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু ছুর্বৃত্ত ঘোরতর তঙ্জন গর্জন 
দ্বারা সীতাঁকে ভয় গ্দর্শন করিয়া রথে আরোহণ করিল । মন্দ 
ভাগিনী সীতা এই অস্তাবিত বিপদে আতিগাত্র কাতর 
হইয়া দূর অরণ্যগত র।মকে উচ্চৈঃদ্বরে আহ্বান করিতে 
লাগিলেন, এবং চীৎক্ষার ও বিলাপধ্বনিতে গ্লগনমগ্ডল পরিপূর্ণ 
করিলেন। বৃক্ষলতা নিষ্পন্দ হইল, যুগসকল দতুদ্ধিকে 
পলায়ন করিল; জর্ববস্থল যেন প্রগাঢ় অন্ধকারে “আচ্ছন্ন, বায় 
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যেন নিশ্চল এবং সূর্য্যও যেন প্রভাশুস্য হইল। চতু্দিক্‌ হইতে 
এক হাহাকারধ্বনি আ্রতিগে।চর হইল, এবং ধরিত্রী যেন ঘন 
ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল। রামের সহ্ধর্শিণী সীতাদেবী 
রাক্ষকর্তৃক অপহৃত হইতেছেন, ধর্ম অধর্মকর্তৃক আবক্তাস্ত 
হইতেছে, পাপ পুণ্যকে দলন করিতেছে! হাঁয় সংসারে আর 
ধর্ম নাই; জগহ হইতে সত্যলোপ হইল, এবং সরলতা ও 
দয়ার নামও আর কোথাও রহিল না! সীতাঁদেবী রাঁবণের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত, গরুড়কবলিতা ভুজঙগীর ন্যায়, 
বারম্বাব চেউ। করিতে লাগিলেন, কিন্তু ছুরস্ত রাক্ষম তাহাকে 
লইয়া সহসা! আকাশপথে উখিত হইল । জানকী ইতঃপুর্বে 
তাহার একমাত্র রপ্ষক দেবর লঙ্গনণকে অন্যায় কটুক্তি করিয়া 
রাঁমেব নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সেই কারণে তাঁহার দারুণ 
মনস্তাপ উপস্থিত হইল । তিনি আব কাহাকেও পরিভ্রাতা না 
দেখিয়। নৈরাশ্ঠের প্রগাঢ় তিশিরগর্ভে নিমজ্জিত হইলেন, এবং 
শোকে ধিহবল হইয়া বিলাপ ও স্থাবরজঙ্গমকে উন্মত্তীর্‌ ন্যায় 
সন্বোধন করিতে লাগিলেন ;-“হা গুরুবপল লল্মমণ, কা'মবপী 
রাক্ষদ আসায় লইযা যায়, তুমি তাহা জানিতে পারিলে না| হা! 
রাম,ধর্্ের জন্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ,রাক্ষল বলপুর্ববক আমায় 
লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না। বীর, তৃমি ছুর্বত্ত- 
দ্রিগের শিক্ষক, এই দুরাত্নাকে কেন শাসন করিতেছ না! রে 
রাঁক্ষসকুলাধম রাবণ, তুই স্ৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য্য 
করিলি, এক্ষণে বীমের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন 
কর্‌। হয়, ধর্্মাকাওজ্ষী রামের ধর্মীপত্বীকে রাক্ষসে অপহরণ 
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করিয়! লইয়া যায়, ফেহ কি তাহাঁকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল 
না? হায়, এতদিনে কৈকেয়ীর মনো বাঞ্া পূর্ণ হইল; এতদিনে 
আমরা স্বজনগণের সহিত বিনষ্ট হইলাম হা! জনস্থান, 
তোমাকে নমস্কার করি ) পুপ্সিত কর্ণিকার সকল তোঁমাদিগকে 
অভিবাদন করি; রাঁবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তো'মর। 
শীঘ্রই রাঁমকে এই কথা ধল। পুণ্যসলিলে গোদারি, তোমায় 
বন্দনা করি, রাবণ সীতাঁকে অপহরণ করিয়া পলাইতেছে, 
তুমি শীগ্রই রামকে এই কথা বল। অরণ্যের দেবতাদ্দিগকে 
অভিবাদন করি, রাবণ পীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমর! 
শীগ্রই রামকে এই কথা বল। এইস্থানে যে কোন জীবজঞন্ত 
আছ, সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিকা 
জীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা শীগ্রই রামক্ষে এই 
কথা বল। হায়, যমও যদি লইয়! যয়, ধরি ইহলোক হুইতেও 
আন্তহিত হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে নিজবিক্রেমে 
নিশ্চয়ই আমায় আনয়ন করিবেন। হা! ভাত জটায়ু, দেখ, 
এই ছুরাত্বা রাক্ষস আমায় আনাথ।র সায় লইয়া যাইতেছে, 
ইহার হস্তে অস্ত্রশঙ্ রহিয়াছে, তুমিকি ইহাকে নিবারণ 
করিতে অমর্থ হইবে? এন্ষণে, বাম ও লক্মমণ যাহাতে এই 
বৃত্তাস্ত অবগত হইতে পাবেন, তুমি তাহাই করিও” (৩1৪৯) 

জটায়ু নামে এক বিহগরাজ আশ্রমের অনতিদুরে বাস 
করিতেন। ভিনি রামচন্দ্রের অতিশয় শুভাকাজ্জটী ছিলেন। 
সুদ! দীতার এই হৃদয়বিদারী বিলাপ শ্রাবণ পুর্ববক জটায়ু 
উর্দাদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, রাক্ষসাধম রাবণ 
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রামের বনিতা সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া শুন্তামার্গে পলা- 
যন করিতেছে । বিহগরাজ ততক্ষণা আকাশে উতভীন হইয়া 
রাবণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত করিলেন, নখর ও ঢণুঃ- 
গ্রহারে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত এবং পদাঁধাতে তাহার রথ 
চূর্ণ ধিচুর্ণ করিয়। দ্রিলেন। রাবণ দীতাকে তূমিতলে স্থাপন 
করিয়া জঁটায়ুকে তীক্ষ শর দ্বারা নিগীড়িত করিতে লাগিল, 
এবং বহুক্ষণ যুদ্ধের পর খড়গ দ্বারা পঞ্চদয় ছিন্ন করিয়া উহাকে 
সৃতগ্রায় করিয়া দিল। বিহগরাজ সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া 
মরণাপন্ন হইলেন, ইহা দেখিয়া মন্দভাগিনী জানকী বিলাগ 
করিতে করিতে এক লতাকে হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন 
করিলেন। ছুরন্ত রাক্ষস ক্রোধে সীতাকে লতা হইতে আচ্ছন্ন 
করিয়া আবার আকাশপথে পলায়নপ্রবৃত্ত হইল। জীতাদেবী 
নিরুপায় হইয়! রোদন করিতে করিতে আপনার অঙ্গ হইতে 
অলম্কারসকল চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত এবং ণ্হা রাম, হা লক্মমণ” 
এই আর্তনাদসন্মলিত করুণ ক্রন্দনধবনিতে বায়ুমণ্ডল মুখরিত 
করিতে লাগিলেন । তিনি রাবণকে কখনও অনুনয় বিনয়, 
কখনও কটুক্তি ও ভত্সনা করিয়া মুক্তিপথ অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু রাবণ তাহার বাঁক্যে কিছুমাত্র কর্ণগাঁত 
করিল না। অনন্তর শোকাকুলা সীতাদেবী এক পর্বতের 
উপরিভ।গে পাঁচটি বাঁনরকে নিরীক্ষণ করিয়া, উহ্বারা রামকে 
বলিবে এই প্রত্যাশায়, উহাদের মধ্যে কিয়্দংশ কনকবর্ণ 
€কৌশেয় বস্ত্র, উত্তরীয়খণ্ড এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসকল নিক্ষেপ 
করিলেন ; কিন্তু রাবণ গমনত্বরানিবদ্ধান ইহার কিছুই জানিতে 
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পারিল ন|। বানরের সবিশ্মায়ে উর্দাদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
এক রোরুদ্যমান। কাগিনীকে দেখিতে পাঁইল | 

বাবণ তড়িদ্বেগে লক্ষাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং 
মুতূর্তকাল মধো সাগর অতিক্রম করিয়! তথায় উপস্থিত হইল । 
দুরাত্বা একেবারে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মাধ্যে ভয়বিহ্বলা 
সীতাকে রক্ষা করিল। সীত। আপনার ছুবধস্থ। সম্যক উপ- 
লদ্ধি করিয়! অসহায়ার ্যায রোদন করিতে লাগিলেন । রাবণ 
লঙ্কাতে আপিয়াই ঘোরদর্শন রাক্ষপীগণের হস্তে সীতাঁকে 
দমপ্পণ কবিল এবং তীহাঁর গমুচিত রক্ষণীবেঙ্ষণের জন্ত 
কঠোব আরেশ প্রদান করিল। সীতার যাহ! গ্রায়োজন 
হইবে, রাক্ষসীর। যেন তঙ্ক্ষণাণ্ড তাঁহা আনয়ন করে, এবং 
কেহ যেন ভ্রমেও সীতার গ্রতি কোন ব্ধঢ় বাক্য প্রয়োগ না 
করে। 

রাবণ এইরূপ আজ্ঞ| প্রদান করিয়া আটজন মহাবল রাঁক্" 
সকে রামলক্ষাণের গ্রাণনাশ করিতে জনম্থানে প্রেরণ করিল 
এবং কিয়গ্ফণ পরে সীতার মনস্ত্টিসাধনের নিমিত্ত পুনরববার 
আন্তঃগুরে গ্রবেশ করিয়া সেই রাক্ষসীরগ্ষিতা আনাথিনীকে 
আ।পনার ধনৈশর্য্য দেখ।ইতে লাগিল । সীতাদেবী রাক্ষসাধমকে 
দেখিয়াই তাহার ও আপনার মধ্যে একটি তৃণ ব্যবধান রাঁখি- 
লেন, এবং তাহ।র বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া কেবল গ্রবল- 
বেগে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন | তাদ্ধর্শনে রাবণ 
সীতাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং শ্ষীণপ্রাণ 
রামের দোঁষ ও অক্ষমতা প্রদর্শন এবং আপনার গুণ, সৌন্দর্য্য 
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ও এঁশর্যযার্দি কীর্তন করিয়া তাঁহার মনোঁহরণ করিবার প্রয়াস 
পাইতে লাগিল। 

পতিপরায়ণা জীতাদেবী গতিনিন্দা শ্রাবণ পূর্বক সেই 
শক্রগুহেই কালভূজঙ্গীর ন্যায় গর্জন করিয়। রাবণের গ্রাতি 
যগ্পরোনাস্তি তিরস্কার ও অপমানসূচক বাক্য প্রয়েগ করিতে 
লাগিলেন এবং রাবণের ভয়প্রদর্শনে কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া 
বলিলেন “দেখং তুই বধ বা বন্ধন কর্‌, কিছুতেই আমাঁকে বশী- 
ভূত করিতে পারিবি না। আগি জগতে অঙতীরূপ অপবাদ 
রাখিব না। আমি ধর্মাশীল রামের ধর্ম্পত়ী, তুই পাপী হইয়া 
কখনই আমায় স্পর্শ করিতে পারিবি ন11৮ (৩1৫৬) 

রাবণ সীতার অনন্যপরায়ণত! দেখিয়া ক্রোধে আলীর হুইল । 
সে সীতাকে তখন বশতাপন্ন করা অসম্ভব বিবেচন। করিয়। 
মনে করিল যে, এই ছুষ্টাকে কখনও ভয় প্রদর্শন এবং কখনও বা 
গ্রবোধ বাক্যদ্বারা, বন্য করিণীর শ্যায়, বশীভূত কবিতে হইবে। 
এইরূপ চিন্তা করিয়া রাক্ষম সীতাকে ভয়গ্রদর্শনপূর্বক কহিল 
“দীতে, গুন, আগি আর দ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা করিব। তুমি 
যদি এই সময়ের মধ্যে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তাবে 
গাচকের! তোমাকে প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়। 
ফেলিবে।৮ (৩৫৬) এই বঙ্গিয় রাবণ বৃক্চলতাশৌভিত বিহ্‌- 
'জমপরিপুর্ণ মনোহর অশোককাননে সীতাকে লইয়া যাইতে 
রাক্ষসীগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিল। দীতাও ভয়শে।কে 
বিহ্বল হইয়। রামলক্গমণের চিন্তায় সেই অশোঁককাঁননে জীব- 
স্মৃতার স্ঠায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। 


অধম অধ্যায় | 


শা0০-িশি 


মারীচ রামের খবর অনুকরণ পুর্ববক আর্তের সায় সীতা 
ও লক্ষণের নাম উচ্চারণ করিয়া গতান্্র হইলে, রামের বীর- 
হৃদয় সহস| বিকম্পিত হইল। নানাগ্রকার ভয় ও ভুর্ভাবন! 
আসিয়া তাঁহার টিত্তকে অতিশয় চঞ্চল করিল । রামের যেন 
কোন গুরুতর বিপদ আসন্ন হইয়াছে! রাক্ষসের এই ভয়ঙ্কর 
আর্তনাদ শ্রাবণ পূর্র্বক লক্ষণ ত শীত।কে কুটারে একাফিনী 
রাখিয়া আসিবেন না? স্ৃবুদ্ধি লক্মনণও কি রামের শ্যায় রাধ্চ- 
সের মায়ায় বিমুগ্ধ হইবেন ? দছুরাত্মা! রাক্ষসের| রাম লক্ষণ ও 
জীতাব সব্বশাঁশসপাধনের নিমিত্তই যে এই মায়াজ।ল বিস্তার 
করিয়াছে, তদ্বিষয়ে রামের আর কোনই সন্দেহ রহিল না। 
তিনি সীতার দিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, এবং মনো মধ্যে 
নানাএকার আশঙ্কা করিতে করিতে ভ্রুতপদ্রে কুটারাভিমুখে 
গমন করিতে লাগিলেন । তীহার সর্বধাঙ্গ কম্পিত, ও ঢরণ- 
যুগল ত্বরানিবন্ধন স্খলিত হইতে লাগিল । পথি মধ্যে ঘোর 
ছুমিখিত্তসকল প্রাছুভূর্তি হইতে দেখিয়! তিনি আরও চথ্চল 
হইলেন) পৃথিবী তাহার চক্ষে যেন ঘৃণ্যমান হইতে লাগিল এবং 
চতুদ্দিক্‌ যেন তমোঁজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ! হাঁয়, রামের 
আনন্দদায়িনী পত্যন্ুরাগিণী জনকনন্দিনীর কি কেনি বিপদ 


অষ্টম অধ্যায়। ৯৩ 


উপস্থিত হইয়াছে? লক্ষাণ কি তীহাঁকে একাঁকিনী রাখিয়া 
কুটীর হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়াছেন ? রামচন্দ্র এইরূপ আশঙ্কা 
করিতে করিতে ব্যগ্রতাসহকারে গমন করিতেছেন এমন সময়ে 
সহসা! লক্ষাণকে সম্মুখে দেখিয়া স্তস্তিত হইয়া গেলেন। তীহার 
মস্তক বিঘুর্নিত, তালু বিগুক্ষ ও ক রুদ্ধপ্রা হইল। তিনি 
কোনও প্রকারে সীতার কুশলপ্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু 
লক্ষণ তীহাঁকে কুটারে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছেন, ইহা 
শ্রবণমাত্র শোকে ও চিন্তায় অবসন্ন হইয়া! পড়িলেন। রাম 
ছুঃখাবেগে লক্ষাণকে কহিলেন “বৎস, আঁমি যখন তোমাকে 
বিশ্বাস করিয়। বনমধ্যে জানকীকে রাখিয়া আসিলাম, তখন 
তুমি কি জন্য তীহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন 
করিলে ? ন| জানি, এক্ষণে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে! 
হয়ত সীতা অপহ্ৃত হইয়াছেন কিম্বা অরণ্যচাঁরী রাক্ষসেরা 
তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে ! লক্ষণ, যদি সেই স্ত্ুশীল৷ জানকী 
জীবিত থাঁকেন, তবে আমি পুনরায় আঞ্রমে যাইব ; আর ধদি 
তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমিও প্রাণত্যাগ করিব। 
তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া, হাস্তমুখে বাক্যালাপ না 
করিলে আমি কি গ্রকারে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব ?% 
লক্ষণ রাঁমকে একান্ত শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন “আর্ধ্য, 
আমি আঁগন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্য।গ করিয়া এখাঁনে আসি 
মাই ।৮ এই বলিয়া তিনি আগ্রজকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ 
স্তাপন করিলেন। সীতার ক্রোধবাঁক্যে লক্ষ্মণ আশ্রম হইতে 
নির্গত হইয়া রামের নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহা শ্রাবণ 


৯৪ নীতা । 


করিয়া রাম বিস্তর পরিতাগ করিতে করিতে বলিলেন “ভাই, 
সীতার নিয়োগে আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার অম্পূর্ণই 
নীতিবিরুদ্ধ হইয়ছে।৮ এইবূপ কথোপকথন কফবিতে করিতে 
ভ্রাতৃযুগল উতৎকষ্ঠিতমনে কুটারসন্লিধানে উপনীত হইলেন। 
দুর হইতে আশ্রমকে শ্রীহীন দেখিয়া রামের আশস্কা পরি- 
বর্ধিত হইল । তিনি ত্বরিতণদে চিন্ত।কুলচিত্তে কুটরাভ্যন্তুবে 
প্রবেশ করিয়া দবেখিলেন, তথাধ্যে জানকী নাই। জানকী 
নাই! তবে কি রামের যাহা আঁশঙ্কা তাহাই সত্য হইল? 
রাম বিশ শন্ধকারময় দেখিলেন, এবং সহসা অবসন্ন হইয়। 
পড়িলেন। জানকী তবে কোথায় গিয়।ছেন ? রামচন্দ্র লক্মম- 
ণের সহিত উদ্দিগ্রমনে আশ্রমের ঢতুদ্দিকে জীতাব অনুসন্ধান 
করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। 
তখন র।ম কাতরন্বরে হতাশহ্বদয়ে একবার সীতাঁকে সম্বোধন 
করিয়া! ভাফিলেন। সেই গ্রশান্ত অরণ্যমধ্যে রামের কণন্বর 
বাধুরাশির সহিত তরঙ্গায়িত হইতে হইতে আদুরে কন্দরে 
কন্দরে প্রতিধবনিত হইল, কিন্ত্রী কোন স্থান হইতে কোনও 
প্রত্যুত্তর আসিল ন1।॥ কেবলমাত্র সেই কাতর কণ্ত্বর শ্রধণে 
চিত হুরিণহরিণী কল একব।র রামের দিকে দীনভাবে দৃষ্টি- 
পাত করিল এবং তরুনাজি যেন বিযাদভরেই একবার উচ্ছাস 
হইয়া উঠিল মুহূর্তমধ্যে আবাব সব নীরব ও নিস্পন্দ, 
যেন স্থাবর জঙ্গম সকলেই শোকে অবমসয্ন হইয়াছে । রাম 
য়নের উদ্বেগ আর সহা কবিতে পমর্থ হইলেন না; %ভাই রে 
লক্ষাণ” এই কথা উচ্চারণ করিয়াই তিনি ভূমিতলে মুচ্ছ্ত 
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হইয়া পড়িলেন। লক্ষণ তাঁহার চেতন! সম্পাদন করিয়। 
তাহাকে প্রবোধবচনে সান্তনা করিতে লাগিলেন । দেবী জাঁনকী 
কুটারে নাই বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি কোথাও পুষ্পচয়ন 
করিতে গিয়াছেন ; “আদুরে কন্দরশোভিত গিরিবর রহিয়াছে ; 
অরণ্যপর্্টন জান কীর একান্তই প্রিয়, হয়ত তিনি বনে 
গিয়াছেন,” (৩৬১) কিন্বা কুম্থুমিত সরোবরে ও বেতসাচ্ছন্ন 
নদীতে গমন কবিয়াছেন, তাথবা তীহাবা কি গ্রকার অনু- 
সন্ধান করেন, ইহ। জানিবার আঁশয়ে ভয়গ্রদর্শনের জন্যই 
কোথাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। আধ্য শোক পবিত্যাগ করিয়! 
শান্ত হউন, তীহারা উভয়ে সর্বত্রই জীতার অনুসন্ধান 
করিবেন। 

বাম শোকে উন্মান্ত হইয়া লক্ষমণের সহিত সীতার অশ্বেষণে 
বহির্গত হইলেন। তিনি যাইতে যাইতে বৃক্ষ লতা পণ্ড পক্ষী 
যাহাকেই সম্মুখে দেখেন, উদ্ভ্রান্তটিত্বে তাহাকেই সীতার 
অংধাদ জিজ্ঞাসা করেন ;--“হে কদন্ব, আমার সীতা তে।মায় 
অতিশয় শ্রীতি করেন, তূমি যদি তাহাকে দেখিয়া থাক ত বল। 
করবীর, তুমি কৃশাঙ্গী জানকীর অতিশয় গেছে পাত্র, তিনি 
জীবিত আছেন কি না বল। তিলক, তুমি বুক্ষপ্রধান, ভ্রমরের। 
তোমার চতুদ্দিকে গুপন করিতেছে, তুমি জানকীর বিশেষ 
আদরের বস্ত্র, তিনি কোথায় গিয়ছেন তাহা কি অবগত আছ? 
হে অশোক, শোকনাশক, আমি শোঁকভরে হতচেতন হইয়াছি, 
এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নট কর। 
'কর্ণিকার, তুমি কুন্থুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, 


৯৬ সীতা। 


স্বণীল| জানকী তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে, তুমি, যদি: 
তাহাকে দেখিয়া থাক ত বল। হে যুগ তুমি মুগনয়ন! জাঁনকীকে . 
অবশ্যই জীন, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি যৃগীগণের সহিত 
অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন ? মাতঙ্গ, বোধ হয় আমার জানকী 
তোমার পরিচিত, এক্ষণে তুমি যদ্দি তাহাকে দেখিয়া থাক ত 
বল.” (৩৬০) রাম জরণ্যমধ্যে ভ্রান্ত ও উন্মান্তব এইরূপে 
সকলকেই সীতার সংবাদ জিন্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই 
তাহাকে কোন উত্তর এরদান করিল না। সহস]| তাহার বিষম 
ভ্রান্তি উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন যেন জানকী 
একবার তাঁহার নয়নগোচর হইয়! পরিহাসচ্ছলে আবার বৃক্ষের 
অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছেন। তাই তিনি সেই মনঃকষ্লিতা। 
দীতাকে দন্বোধন করিয়! কহিলেন “কমললোচনে, তুমি কি 
কারণে ধাবমান হইতেছ? এই যে তোমায় দ্বেখিতে 
পাইলাম.| তুমি বৃক্ষের আন্তরাল হইতে কেন আমার 
বাক্যের উত্তর দিতেছ না? একবার স্থির হও, এক্ষণে 
নিতান্তই নির্দয় হইয়াছ। তুঁঘি ত পুর্ব্বে এইরূপ পরিহাস 
করিতে না, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছ ? 
জানকি, আমি তোমাকে গীতবর্ণ পষ্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি 
দ্রতপদে যাইতেছ, তাহাও দেখিয়াছি, তোমার অন্তরে যদি 
স্সেহস্ার থাকে, তবে খাম, আর যাইও না। জানকি, আসি 
_ একান্ত ছুঃখিত হইয়াছি, শীঘ্রই আমার নিকটে আইস। তুমি 
ঘে সকল সরল মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে,এ দেখ তাহারা 
তোগার বিরহে সঙ্গলনয়নে চিস্ত| করিতেছে ।৮ ( ৩৬০৬১) 


অষ্টম অধ্যায়। ৯৭ 


কিয়তক্ষণ: পরে রাম আপনার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন। 
সীতাকে কেহ হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, এই চিন্তাই আবার 
তাছার মনে বলবতী হইল. তিনি লক্ষাণকে “ভাই, আমার 
জানকী নাই, আমি আর বচিব না” এই কথাগুলি বলিয়া 
শোকে অতিশয় অবসন্ন ও মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। 
লল্মমণ তাহাকে নানাপ্রকারে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু রাম তাঁহার বাক্য অনার করিয়া সীতার জন্য অজ 
বাস্পবারি বিমোচন পূর্বক কাতরকণ্ে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন] 
ভ্রাতৃবুসল লঙ্গমণ রামকে অতি কষে আশ্বস্ত করিয়া 
: উভয়ে আবার বনে, উপবনে, সরোবরে গোদাঁবরীতীরে এবং 
সীতার সমস্ত গন্তব্যস্থানেই তীহাকে যত্বুসহকারে অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার দর্শন পাইলেন না। 
রাম উদ্ৃত্রান্তচিত্তে সরিদ্বর1 গৌদাবরী ও পর্ববতশ্রেণীকে সীতার 
সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর প্রদান 
করিল না। তত্দর্শনে তিনি রোষে প্রচ্থলিত হইয়া! যেন বিশ্ব- 
ব্রঙ্গাগুকে ধ্বংস করিবার .নিগিত্বই কটিতটে বন্ধল ও চর 
পরিবেষন-এবং মস্তকে জটাভার বন্ধন করিলেন।  তীহার 
নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল. এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল ॥ 
. তিনি শরাসন গ্রহণ ও স্বদূঢ় মুগ্িদ্বারা তাহা ধারণ করিয়া, 
তাহাতে এক প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন। লক্ষণ তাহার 
এই রুত্রমুর্তি দেখিয়! মৃদ্বচনে নামীপ্রকাঁর জিপি 


পুর্ববক তাহার ক্রোধশীন্তি করিলেন। : 
”গ 
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বাম লক্ষণের বাক্যে স্থির হইয়া সীতার অন্ষণার্থ 
পুনর্ববার নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন এবং একস্থলে রুধিরান্ত 
জটায়ুকে দেখিয়া তীহাঁকেই জীতার হন্তা মনে করিলেন। 
তিনি তীক্ষশরদ্বারা জটায়ুর প্রাণবিন।শে উদ্যত হইয়াছেন, 
এমন সমধে আঁসন্সমৃত্যু বিহগরাজ তাঁহাকে নিবাবণ কবিয়! 
সীতাহরণসংক্রান্ত সমস্ত বিববণ অতিশয় কষ্টে নিবেদন 
করিলেন। রাবণ সীতাঁকে একাকিনী পাইয়া অপহরণ করিয়া 
পলাইতেছিল, জটাযু তদ্দর্শানে নীতা বঙ্গার্থ প্রাণপণ করিয়া 
ছুরাত্থা রা্ষসের সাংগ্রামিক রথ সারথি ও ছত্র প্রস্ততি সমস্ত 
জ্রব্যই বিন করিয়াছেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত রাঁবণ তীহাকে 
ছিননপক্ষ ও শরবিদ্ধ করিয়া আকাশপথে সীতাকে লইয়া! পলায়ন 
করিয়াছে । জটায়ু বামের আগমনকাল পর্য্যন্ত কষ্টে জীবন 
রক্ষা করিতেছিলেন, এক্চণে তাহাকে সীতার সংবাদ জ্ঞাপন 
করিয়া সফেন শোণিত উদগার করিতে করিতে গতান্ব হইলেন। 

রাম হিতাকাজী জটায়ুর মৃত্যুশশোকে অধিকতর কাতর 
হুইয়া লক্ষণের সাহায্যে এক চিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং 
তছুপরি তাহাকে আরোপণ করিয়া তাহার অগ্নিক্রিয়া অমাধ] 
করিলেন। অনন্তর গোদাবরী জলে তাহার! সান তর্পণ 
করিয়া সীতার অন্বেষণে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
কিয়াদদর যাইতে না যাইতে তাঁহারা এক গহন বনে প্রবিষ্ট 
হুইলেন। এই বনের নাম ক্রৌথচারণ্য। তীহারা যড্পসহকারে 
এই অরণ্যে সীতার অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার 
দর্শন পাইলেন না। অনাতিদূরে মতঙ্গা শ্রম নাঁমে"এক নিবিড় 
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বন; রাম লক্ষমণ সীতার অন্বেষণার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক 
অভিনব বিগজ্জীলে জড়িত হইলেন । কবন্ধ নামা এক দীর্ঘ- 
বাহু রাক্ষস তাহাদিগকে দেখিয়। তাঁহাদের স্থৃকোমল মাংসে 
উদ্বরপুরণের বাঁদন! করিল। তাঁহার বিকৃত আঁকার ও ভীষণ 
মুর্তি। সে শোকসন্তপ্ত ভ্রাতৃযুগলকে বাহ্দ্বারা অনায়াসে গ্রহণ 
করিয়া নিশীড়িত করিতে লাঁগিল। স্তৃকুমার লঙ্গণ রসের 
হান্তে বিবশ হইয়! কাতরোক্তি একাশ করিতে লাশিলেন। 
তদ্দর্শনে রাম তাঁহীকে উত্সাহ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং 
উভয়ে বীরো'চিত সাহস প্রদর্শন করিয়া রাঞ্সের বাহছুছয় ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। কবন্ধ মেঘবৎ গম্ভীর রবে দ্রিগন্ত গ্রাতি- 
ধ্বনিত করিয়। শোণিতলিগুদেহে ভূমিতলে পতিত হুইল, এবং 
স্বত্যু আসন্ন দেখিয়া রাম লক্ষণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। 
কবন্ধ তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত ও রাবণকর্তৃক সীতাহরণসংক্রান্ত 
সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া তাহাদিগকে খধ্যমূক পর্বতে 
স্থগ্রীব নামা বানর প্রধানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে 
উপদেশ প্রদান করিল, এবং খধ্যগুক যাইবার পথ প্রদর্শন 
করিয়া অল্পক্ষণমধ্যেই গ্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে কবন্ধের 
প্রার্থনানুসারে, রামলক্গমাণ করিগুগুভগ্শ গুকাষ্টি দ্বারা এক 
চিতা গস্তত করিয়! তাহাতে তাহার দেহ দগ্ধী করিলেন, এবং 
পুনর্ববার অন্ত্রশঙ্ গ্রহণ পুর্ব নিঃশস্কমনে খয্যমৃকপর্ববতো- 
দেশে গমন করিতে লাগ্িলেন। ভ্রাতৃযুগলে কত যে মনোহর 
ঘন ও ভীষণ অরণ্য আতিক্রম করিলেন, তাহার অংখ্য। নাই । 
এক পর্ববতপৃষ্ঠে নিশা যাপন করিয়া হারা পরদিন প্রাতঃ- 
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কালে গম্পাসরোবরের পশ্চিমতটে উপনীত হইলেন । অদূরে 
তাপনী শবরীর আশ্রম ছিল; রামলক্ষাণ তাগসীর় সন্গিধানে 
উপস্থিত হুইয়। তাঁহাকে দর্শন পুর্ববক বিমল আনন্দ অনুভব 
করিলেন। তাপ্সীও তাহাদের শুভাগমনে আপনাকে ধন্তা। 
মনে করিলেন, এবং সেই মগোহর আশ্রমের যে ঘে স্থলে 
শুদ্ধসত্ব মহধিগণ মন্তরোচ্চারণ পূর্বক জবলস্ত অনলে পবিত্র দেহ 
পঞ্জর আহুতিগ্রদান করিয়।ছিলেন, তাহাঁও তীহাদিগকে দর্শন 
করাইলেন। অনন্তর সেই চীরচণ্মধারিণী জটিল! শবরী 
গৃথিবীতে আপনার অবশ্থানকাল শেষপ্রায় জানিয়৷ রামের 
সম্মুখেই অগ্নিকুণ্ডে নিজ দেহ তল্মীভূত করিলেন। তাপসী 
স্বর্গারোহণ করিলে, রাম লক্ষণ সেই স্থান হইতে মনোরম 
গম্পাতটে উপনীত হইলেন, এবং তাহার , বিচিত্র (শোভা, 
দেখিয়। পুলকিত হইতে লাগিলেন) পম্পার স্ফটিফবণ খচ্ছ- 
সলিলে কমলদল বিকশিত রহিয়াছে; কোথাও কর্দম নাই, 
সর্বত্রই কোমল বালুকাকণা, জলমধ্য মণ্ষ্য কচ্ছপের] নিবিড় 
ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। উহ্াব কোন স্থান কহলারে তান্রধণ, 
কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ, এবং কোন স্থান কুবলয় সমুহ 
নীলবর্ণ। উহার তীরভূমি তিলক অশোক বুল গ্রভৃতি ধু 
রাজিতে পরিশোভিত ; কোথাও কুস্মিত আত্মবন, কোথাও" 
স্বরম্য উপবন, কোথাও লতা সকল বৃক্ষকে বেন করিয়া 
আছে, এবং কোন স্থান বা ময়ুররবে নিরন্তর গুতিধ্বনিত 
হইতেছে! রাগ পম্পাদর্শন করিয়া সীতাবিরুহে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন পুর্ববশ্থৃতি উদ্দিত হইয়া! তাহার মনকে, 
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অতিশয সন্তপ্ত করিতে লাগিল, এবং তিনি জাঁনকীব বর্তমান 
আাবস্থ। মরণ করিয়া বাঁলকেব ন্যায় বোঁদন করিতে লাগিলেন । 
স্থিরবুদ্ধি ল্মমণ শো কবিহবল রামকে বিপদে ধৈর্যধারণ করিতে, 
এবং যাহাতে পাপিষ্ঠ রাবণের দণ্ড বিধান কবিয়া তীহারা দেবী 
জানকীকে উদ্ধীর করিতে গাঁরেন, তাহাঁবই উপায় চিন্তা করাতে 
বলিলেন । রাম লক্ষমণের বাক্যে সংযতচিত্ত হইয়া খধ্যমুক 
'পর্বিতাভিমুখে গমন করিতে ল(গিলেন। 
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রাম লক্মমণ খধ্যমূক পর্ববতে উপস্থিত হইয়া কপিরাজ স্বৃ্রী- 
'বের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। স্কুগ্রীব বন্ধুত৷ সূত্রে 
আবদ্ধ হইয়। রামের নিকট সীত। সমুদ্ধীরে প্রতিজ্ঞা করিলেন। 
সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইবার কালে শূন্য হইতে যে বসন 
ও ভূষণ-খণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, স্বগ্রীবাদি বানরগণ তাহ! 
সবত্বে রূক্ষা করিয়াছিলেন । রাম সেই দ্রব্যগুলি দেখিয়া সীতার 
বলিয়৷ চিনিতে পারিলেন এবং আীতাঁর ছুর্দশার কথা চিন্তা 
করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। স্মৃত্্রীৰ জগ্রাজ বাঁলী কর্তৃক 
স্বরণজ্য হুইতে বিতাড়িত ও পুক্র-কলত্র-বিরহিত হইয়! ছুঃখিত- 
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মনে খধ্যমুক পর্ববতে বাস করিতেছিলেন। রাম বন্ধুর দুঃখে 
সমহ্ঃখিত হইয়া বালীর বিনাঁশ আঁধন পুর্ণবক তীহাকে 
কিক্ষিদ্ধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন | তশুপরেই বর্ষা উপস্থিত 
হইল; শোকসন্তপ্ত রামচন্দ্র, অনুজ লক্গমণের সহিত, প্রতবণ- 
শৈলগুষ্ঠে এক প্রশস্ত গিরিগুহায় সেই দীর্ঘ বর্ষাকাল যাপন 
করিলেন। বর্ষা তিবোহিত হইলে, স্ুুগ্রীৰ সৈম্ সংগ্রহ 
করিয়! সীতাঁব অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে চতুর্দিকে প্রেরণ করি 
লেন। দক্ষিণ দ্রিকে যেদ্ল গমন করিল তন্মধ্যে প্রধান 
প্রধান বানরগণ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে 
সীতার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার দর্শন পাঁই- 
লেন না। অবশেষে সমুদ্রতটে সম্পাতি ন।ম! এক ধিহঙ্গের 
নিকট সীতার সংবাদ পাইয়া বাঁনরপ্রধান বীরবর হনুমান 
স্বতেজে সাগর লঙ্ঘন পূর্বক লক্কায় উপনীত হইলেন। 

সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কা্ীপ। লঙ্কা দেখিতে পরম রমণীয়, 
যেন প্রকৃতি দেবীর একমাত্র লীলাভূমি | ছুর্ববৃণ্ত রাবণ" এই 
মনোহর লঙ্কার অধীশ্বর। রাবণ বিশ্বশ্রুবান!মা এক ত্রান্মাণের 
শুরসে এবং দিকযানান্পী এক রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিল। ইহার অপর দুই জাতার নাম কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ ; 
কুস্তকর্ণ ভীমকায়, বিকটদর্শন ও রাবণের তুল্যই পীমর ছিল ; 
কিন্তু সর্ববকনিষ্ঠ বিভীষণ জিতেক্দি়, সদাঁঢারসম্পন্ন ও ধর্ম 
পরায়ণ ছিলেন। তিনি বাবণের পাপানুষ্ঠান দর্শনে মনে মনে 
অতিশয় সন্তপ্ত হইতেন এবং সর্বদাই গাহ্‌সপুর্ববক তত্কৃত 
অন্যায় কার্ধ্য মাত্রেরই ঘোর গ্রাতিবাদ করিতেন। ইন্দ্রজি€ু 
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নামা রাবণের এক দুদ্র্ধ পুজ্র ছিল; কিন্তু সে দুরাআাও পিতা 
অপেক্ষা কোন বিষয়েই নিকৃষ্ট ছিল না। 

মে যাহা হউক, মহাবীর হনুমান লঙ্কায় উপনীত হইয়া 
সীতান্বেষণের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি নিশী- 
যোগে ছদ্নবেশে পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া লক্ষেশ্বরের আন্তঃ" 
পুরে নিদ্র।মগ্না স্থাবেশ। স্থরূপা কতশত রমণী দেখিলেন, কিন্ত্ত 
তাহ।দের মধ্যে কাহাকেও সীতা বলিয়া চিনিতে সমর্থ হইলেন 
না। রাঘবপতী বিলািনীর হ্যায় চিন্তিতমনে রাবণগৃহে নিদ্রা 
যাইবেন কেন? রামময়গ্রাণা। জানকী পতিশোকে নিশ্চয়ই 
কৃশা হুইয়। দীন।র ন্যায় কোথ।ও অবস্থান করিতেছেন । হনুমান 
মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া বিরহবিধুর! শোকমলিন] 
সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাদৃশ লক্ষণা- 
ক্রান্তা কোনও রমণীর দর্শন ন৷ পাইয়া অতিশয় হতাশ হইতে 
লাঁগিলেন। তবে কি হনুম।নের সাগরলঙ্ঘনশ্রম বার্থ হইল ? 
সীতা কি এতদিন রামের শোকে গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন ? 
হনুমান্‌ সীতার অনুসন্ধান না করিয়া কোন্‌ মুখে কিফিদ্ধায় 
প্রত্যাগমন করিবেন ! রাম লীত। ব্যতিরেকে নিশ্চয়ই অধিক 
দ্দিন জীবিত থাঁকিবেন না; রাম মরিলে লক্ষণ এবং স্তুীণ্ 
তাঁহার পথানুসরণ করিবেন | হনুমানের তবে আর বাঁচিয়া 
ফল কি? হুনুমান্‌ স্বদেশে আর প্রত্যাগমন করিবেন নাঃ 
তিনি লঙ্কাব মধ্যেই কোনও নিঙ্জন স্থানে তপস্যা করিয়া দেহ 
বিসঙ্জন করিবেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া হনৃখান্‌ দুঃখিত 
চিত্তে এক'গ্রাচীরোপরি উপবিষ্ট হুইলেন। সেখান হুইতে 
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অনতিদুরে এক নিবিড় কানন অবলোকন কবিয়৷ তিনি তন্মধ্যে 
প্রবিউ হইলেন এবং বিহঙ্গম সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়া বৃক্ষ 
হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতে করিতে এক শিংশপা বৃষ্ষমূলে 
একটি রমমীকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তখন হুনুম।ন্‌ সোগ্স্বক- 
চিত্তে পকলের অজ্ঞাতসারে সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়! 
সেই নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ল।গিলেন। 

হুনুমান্‌ দেখিলেন “এ নারী রাক্ষসীগণে পবিবৃতা ; উপ- 
বাঁধে যার পর নাই কৃশা ও দ্রীনা। তিনি পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ 
ছুঃখনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তিনি শুর্রপক্ষীয় নাবো দিত 
শশিকলার স্থায় নির্শশল; তাঁহার কান্তি ধুমজালজড়িত অগ্নি- 
শিখার শ্ায় উজ্ভ্বল ) অর্ববাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মললিপ্ত। পরি- 
ধান একমাত্র গীতবর্ণ মূলিনবাস্্। তীহার ছুঃখপন্তাপ অতিশয় 
প্রবল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রধার। প্রবাহিত হইতেছে ; 
শোকভরে যেন কাহাকে নিরন্তর হৃদয়মধ্যে চিন্ত! কবিতেছেন। 
ত্বীহার সম্মুখে গ্রীতি ও স্সেহের পাত্র কেহই নাই, কেবলই 
বাক্ষসী; তিনি যুখভ্রষটা কুক্ুরপরিবৃতা কুরজীর গ্যায় দূ হই 
তেছেন। তাহার পৃষ্ঠে কালভূজঙ্গীর ন্তায় একমাত্র বেণী 
লম্িত। তিথি ব্রতপরায়ণাতাপসীর গ্যাঁয় ধরাঁপনে উপবেশন 
করিয়৷ আছেন, এবং অন্দেহাত্মক স্মৃতির ম্যায়, পতিত অমৃদ্ধির 
স্যায়, শ্বলিত শ্রদ্ধার সায়, শিক্ষাম আশার ন্যায়, ক্পুষিত বুদ্ধির 
ম্যায়, ও অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্তির ্তায় ধারপব নাই 
শোচনীয় হইয়া বিরাঁজ করিতেছেন ।» (৫1১৫) 

হনুমান্‌ এই সমস্ত লক্ষণ দবেখিযা ইহাকেই ক্বাঁঘববনিত! 
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সীতাঁদেবী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। রামচন্দ্র সীতার যে খে 
লক্ষণ ও বসন ভূষণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, হনুমীন্‌ তগসমুং 
দয়ই মিলাইয়া দ্রেখিলেন। জানকী সম্বন্ধে তীহার আর 
কোনই সন্দেহ রহিল না। জীতাব অলৌকিক পতিগ্রেম ও 
ভর্ভূবাৎসল্যের কথা স্মরণ করিয়া! হনৃগানের নয়নযুগল হইতে 
অবিরলধারায় অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল। তিনি আরও 
চিন্ত। কবিলেন "জানকী রামলন্মমণেব বলবিক্রেম বিলক্ষণ অব- 
গত আছেন তজ্জন্যই বোধ হয় বর্ষার প্রাছুর্ভাবে জাহবীর ্যাঁয়, 
স্থিব ও গম্ভীর ভাবে কাঁলযাঁপন করিতেছেন। ইহার আভিজাত্য 
কুলশীল ও বযস রামেরই অনুবূপ ; স্ৃতরাং ইহারা যে পরস্পর 
পরস্পরের প্রতি শনুবক্তু, ইহা উচিতই হইতেছে |” (৫1১৬) 
হনুষান্‌ প্রচ্ছম থাকিয়া ভীমদর্শন রাক্ষসীগণকে দেখিতে লাগি- 
লেন এবং সীতার বিষাদমুত্তি দর্শন কবিয়া অতিশয় সম্তপ্ত হইতে 
লাগিলেন। 

মহাবীর হনুমান সকলে আলক্ষিত হইয়া সেই দিবস সেই 
অশোককাননেই যাপন করিলেন এবং সীতার সহিত কিরুগে 
কখোপকথন কবিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগি" 
লেন। আবার রজনী সমাগত হইল। ধবলজ্যোতি কুমুদ- 
বান্ধব নির্মল নভোমগুলে সমুদিত হইয়া বৃক্ষপত্র, পুষ্প, 
শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, স্তধাধবলিত প্রাসাদ ও যাবতীয় পদার্থো- 
পরি শুভ্র জ্যোৎ্সসজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । পদার্থ- 
নিচয় জ্যোত্নাস্াত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা! ধারণ করিল । 
অদুরে পৌরবর্গের আনন্দকোলাহল শ্রতিগেচর হইতে 


১০৬ সীতা । 


লাগিল। তার সীতাদেবী রাক্ষ্সীগণে পরিণত হইয়া দুঃখিত- 
মনে সেই অশোক কাঁননেই অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। 
মহাবীর হনুমান সেই শিংশপা বৃক্ষের নিবিড় শাখাপরবে 
লুঙ্কাপ়্িত হইয়া সেই নিশাও অতিবাহিত করিলেন। শব্দরী 
অগ্পমাত্র অবশিষ আছে, এমন সময়ে বেদবেদাঙ্গ বি যন্্পীল 
্রহ্গারীঞ্ষসগণ বেদধবনি করিয়া উঠিল। চতুদ্ধিক হইতে মঙ্গল 
বাদ্য ও স্থললিত গীতধবনি উত্থিত হইল, বোধ হুইল ঘেন 
ধবণীর মৃতদেহে ধীরে ধীরে জীবন সঞ্চার হইতেছে! হনুমান্‌ 
চিন্তাকুলমনে সেই শিংশপ। বৃক্ষের চূড়ে উপবিষ্ট আছেন, 
এমন সময়ে তিনি তুমুল ভূঘণরব শ্রবণ করিলেন] তিনি 
বিস্রিতমনে ইঠস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিতে পাই- 
লেন যে, বাক্ষসরাজ রাবণ নিশাশেষে সীতার দর্শনাভিলাষে 
বুসংখ্যক রূপবতী রমশীগণে পরিবেষ্টিত হইয়। অশোঁকফাননে 
সমূপস্থিত ! জানকী রাবণকে দেখিব।মাত্র ভয়ে কম্পিত হইতে 
লাগিলেন এবং সষ্চুচিত হইয়া জলধারাঁকুললোচনে উপবেশন 
করিয়। রহিলেন। তিনি একান্ত দীন ও শোকে যাঁরপর নাই 
কাতর; রাঁবণের মৃত্যুকীমনাই তাহার একমাত্র ব্রত। শোঁক- 
তাপে তাঁহার শরী'র শুক ও কৃশ; তিনি নিয়তই ধ্যানে নিমগ্ন 
এবং একাকিনী অনবরত রোদন করিতেছেন রাঁবণকে 
আসিতে দেখিয়া তীহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরজ্ত হইল । 
তিনি সজলনয়নে অসহায়ার স্ঠায় চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিলেন । 

রাবণ জীতা-সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনার গৌরবকীর্তন 


নবম অধ্যায়। ১৬৭ 


ও রাখে দৌধপ্রদর্শন পূর্ব্বক মধুর বচনে ভীহাঁর মনস্তি- 
সাধনের চেষ্টা করিল ? কিন্তু দেবী জাঁনকী রাবণের জপমান- 
সূচক দ্বণিত বাক্যে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং 
পরুষবাক্যে বলিতে লাগিলেন, প্রাবণ, দেখ্‌, আঁমি তানোর 
সহধর্মিণী ও সাধবী, তুই আমাকে সামান্া স্ত্রী মনে করিস্‌ না। 
ধর্মকে শ্রেয় জ্ঞান করু এবং সগুব্রতচাঁরী হ। রাক্ষস, যখন 
তোর বুদ্ধি এইরূপ বিপরীত ও ভ্রফট, তখন বোধ হয় এই 
মহানগরীতে কোন সঙ্জন নাই, খাঁকিলেও তুই তাহাদের 
কোনরূপ সংশ্রব রাখিস্‌ না। রাবণ, প্রভা যেমন সুর্ষ্যের, 
আমিও দেইরূপ রামের ; সুতরাং ভুই আমাকে এশরধ্য বা ধনে 
কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি ন|। তুই এক্ষণে এই 
দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দে। যদি লঞ্ষার প্রী বক্মার 
ইচ্ছ। থাকে, যদি স্ববংশে বাঁচিব।র বাসনা থাকে, তাবে মেই 
শরণাগতবণ্সল রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রত। 
কর্‌। দেখ, তুই যদি আম।কে লইয়া তীহ।ব হস্তে দিস্‌, তবেই 
তোর মঙ্গল, নচেৎ ঘোর বিপদ । সেই লোকাধিপতি র।মের 
হস্তে কিছুতেই তোর নিস্ত।র নাই। তুই অচিরাও বজ্ঞনির্থো- 
যের ন্যায় রামের ভীষণ ধনুষটঙ্কার শুনিতে পাইবি ; অটিরাঁছু 
তাহার নামান্কিত শরজাল, জ্বলন্ত উরগের গ্যায়, মহাবেগে এই 
লঙ্কাঁয় আসিয়া পড়িবে এবং অচিরাৎ তুই সবাদ্ধবে বিনষ্ট 
হইরি। সেই নরবীর ভ্রাতার সহিত মৃগগ্রীহণার্থ আরণ্যে 
গিয়াছিলেন, তুই কাপুরুষের স্যায় তাহার শৃন্ আশ্রমে প্রবেশ 
করিয়া আম।কে অপহরণ করিয়াছিস্; এই কাঁধ্য অত্যন্ত 


১০৮ সীতা । 


স্বণিত। যখন রামের সহিত তোর বৈরপ্রাদঙ্গ হইয়াছে, তখন 
তোর সহায়সম্পদ অকিঞ্চিংকর হুইবে, সন্দেহ নাই । এক্ষণে 
তুই কৈলাপেই যা, আর পাতালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে 
আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই |” (৫1২১) 

জানকীর এই বাক্যে রাবণ অতিশয় কুপিত হইল, জে 
লিল, “জানকি, তুমি যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই 
তোমাকে বধদণগ্ড প্রারান করা কর্তব্য। কিন্তু আমি আমার 
কথাপ্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়! থাকিব। যদ্দি এই 
নিদ্দিষট কালের আস্তে ভুমি আমার মতানুবর্তিনী না হও, তবে 
পাঁচকগণ আমার প্রাতর্ভেজনের অন্য নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ফেলিবে।৮ 

রাবণের বাক্যে জানকী ভীত হুইলেন না। তিনি পাঁতি- 
ব্রত্যতেজে ও পতির বীধ্্যগর্বে আবার কছিতে লাগিলেন, 
“নীচ, এই নগরীর মধ্যে তোর শুভাকাঁজ্ী কেহই বিদ্যমান 
নাই। গাগি ধর্মাশীল রামের ধর্মপত্বী, তুই ভিন্ন ত্রিলোকে 
আর কেহুই আমাকে কুবাক্য কহিতে পারে না। পামর, তুই 
এক্ষণে জামীয় যে সকল পাপকথা কহিলি, বল্‌ কোথায় গিষ্বা 
তাহা হইতে মুক্ত হইবি? আমি রামের ধর্মাপতী এবং রাজা 
দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে অবাচ্য কহিয়া তোর জিহবা কেন 
বিশীর্ঘ হইল না? দেখ্‌, তুই আমাকে হরণ ও গোপন করিয়া 
কদ্াচই রাখিতে পারিবি না) যতদুর করিয়াছিস্, তোর মৃত্যুর 
পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে» (৫২২) 

রাবণ আর পহা করিতে পাঁরিল না! ছুরাজি। ক্রোধে 


নবম অধ্যায় । ৯০৯ 


ভীষণ মুর্তি ধারণ করিল। সকলে সেই মূর্তি দর্খন করিয়া 
ভীত হুইল । রাবণকে সীতার বধসাঁধনে সমুদ্যত দেখিয়া 
ধান্মালিনী নাম্মী তাহার এক পত্রী মধ্যবর্তিনী হইয়া] তাহাকে 
জীবধরূপ ঘ্বণিত কার্য হইতে বিরত করিল এবং বচনচাতুর্ষ্যে 
স্বামীর মন গ্রীত করিয়া তাহাকে অন্যত্র লইয়। গেল। রাঁবণ 
পত়ীগণের সহিত সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার পুর্বেবি, সীতার 
বশীকরণ সম্বন্ধে চেড়ীগণকে নানা গ্রকার উপদেশ প্রদান 
করিল । রাবণ প্রস্থান করিলে, ছুরস্ত রাক্ষপীরা জানকীকে 
নান। গ্রকারে উত্গীড়িত করিতে লাগিল ; কেহ সান্ত্বনা বাক্যে, 
কেহ প্রলোভন প্রদর্শন দ্বারা, কেহ রাবণের গুণ কীর্তন 
করিয়া, এবং কেহ কেহ বা ভয়প্রদর্শন ও কটুবাক্য প্রয়োগ 
পূর্বক সীতাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সীতা- 
দেবী তাহাদের বাক্যে কর্ণপত করিলেন না, এবং তাহাদের 
ভয়গ্রদর্শনেও কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। জানকী তাহার 
জীবন রক্ষার নিমিত্ত আর যুবতী নহেন ; রাক্ষশীরা তাহাকে 
বধ বা ভঙ্ষণ করুক, সীতা কিছুতেই তাহাদের বাক্যে কর্ণ- 
পাত করিবেন না। 

সীতা আর কাহারও ভয়ে ভীত নহেন। তিনি রাক্ষসী- 
গণের অন্মুখেই লঙ্কার প্রতি অভিশাপ প্রদান ও রাবণের প্রাতি 
যথেষ্ট তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । রাক্ষসীর। 
ক্রোধাবিউ হইয়া কেহ কেহ রাঁবণের নিকট গমন করিল, 
কেহ কেহু বা সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিল। সীতা 
শোঁকে বিহ্বল হইয়া শিংশপা বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুষ্পিত 


২১০ সীতা। 


শাখা অবলম্বন পূর্বক অশ্রপপুর্ণলোচনে আপনার শোচনীয় 
দশ চিন্ত। করিতে লাগিলেন । আঁর ছুই মাসকালমান্র অবশিষ 
আছে; রাবণ ছুই মাস কাল পরেই সীতার বিনাশ সাধন 
করিবে । ছুরাত্বা সীতাকে নান। প্রকারে ভয় প্রদর্শন করি- 
তেছে। সীতার জীবন বড় ছুঃখময হইয়াছে । রাম নিশ্চয়ই 
জীতাব অবস্থ। পরিজ্ঞাত নহেন, তাথবা তিমি সীতাঁকে চির” 
কালের জন্য মনোরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন; সুতরাং 
সীতাঁব উদ্ধারের আর কোন আশা নাই। জীতা রামের 
বনিতা; সীতা রাক্ষসহস্তে অবমানিত ও উৎপীড়িত হইতে- 
ছেন। রামের দর্শনলাতের আশীতেই জীতা এতাবতকাঁল 
জীবন ধারণ করিতেছিলেন; কিন্তু দে আশ! এখন স্থদুরপরা" 
হুত। দীতাব মৃত্যু বুঝি সন্নিকট হইয়াছে ; তবে মৃত্যুই হউক। 
রাসহস্তে গ্রাণত্যাগ কর! অপেক্ষা আত্মহত্য।ই সীতার পক্ষে 
মঙ্গলজনক। সীতা তবে নিশ্চয়ই প্রাণত্য।গ করিবেন। সীতা 
জীবনে যে এত কষ্টউভোগ করিলেন, তজ্জন্য তিনি দুঃখিত 
নহেন, তীহার ছুঃখ এই যে, মৃত্যুকালে তিনি একবার ব্বামীর 
চরণযুগল দর্শন করিতে পাইলেন ন|| যাহার জন্য তিনি এত 
অপমান ও যন্ত্রণ। সহ করিয়।ও কোন প্রকারে জীবন ধারণ 
করিম্না রহিলেন, হাঁয়, মৃত্যুকালে তাহাকে একবার দর্শন করাও 
সীতার ভাগো ঘটিল না! শীতার অদৃষট বড়ই মন্দ। সহসা 
সীতার মনে পূর্ববস্ৃতি জাগিয়। উঠিল; তাহার গুভ্র গতস্থল 
অশ্রজলে প্লাবিত হইয়। গেল। স্বামী, জনক, জননী, শ্রী ও 
অন্ান্ত গুরুজনকে তিনি উদ্দেশে গ্রণাম করিলেন,এবং সুস্থির- 
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চিত্ত হইয়! আত্মহত্যাঁসাধনের উপাঁয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
সীত! অনেক চিন্তা করিষাঁও কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে 
সমর্থ হইলেন না। সীতার নিমিত্ত জগতে একখণ্ড রজ্জুও 
বিদ্যমান নাই ! সীতার ন্যায় মন্দভাগিনী.আর ফে জাছে? 
সহসা তাঁহাব মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল; সীতার নিমিত্ত একখণ্ড রঙ্জু 
নাই বটে, কিন্তু তাহার পুষ্ঠলম্ষিত সুদীর্ঘ বেশী আছে । পাতি- 
ব্রত্যই একবেশীধারণের উদ্দেশ্য ; সেই বেণীই আজ দীতার 
পাতিব্রত্য রক্ষা করিবে; সীতাদেবী আগনার বেণীর সাঁহাষ্যেই 
আজ অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিবেন! এইরূপ সঙ্বল্প 
করিয়া তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং 
শোকাকুলমনে রাঁম লক্ষাণ ও আত্মকুল স্মরণ করিতে করিতে 
আত্মহত্যাসাঁধনেব সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে ল(গিলেন। 
মহাবীর হনুমান অশোককাননে রাবণের আগমন আবধি 
সীতা'ব আত্মহত্যার নিমিত্ত এই ভীষণ সঙ্ধল্প পর্য্যন্ত সমস্ত ঘট 
নাই প্রচ্ছন্নভাবে আবলোকন করিতেছিলেন | সীতার পাতি- 
ব্রত্যতেজদর্শনে তাহার দেত্রদয় অশ্রপুর্ণ হুইয়া গেল এবং 
সীতার হুঃখে তাহার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। জানবীকে 
আত্মহত্যা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় দেখিয়! তিনি আর কাল বিলম্ব 
না করিয়। সকলের অলক্ষিতে উহার সচ্মুখে উপস্থিত হইলেন 
এবং রামের দূত বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন। জীতা 
হনুম।ন্কে কোন মাঁয়বী রাক্ষন মনে করিয়া ভীত হইলেন 
এবং তাহাব বাক্যে কোন মতেই প্রত্যয় স্থাপন করিলেন 
না। তখন" হুনুমান্‌ সীতার হস্তে একটি ্বর্ণাদুরীয় প্রদান 


১১২ সীতা । 


করিলেন; এ ছন্থুরীয়কে রামনাম অঙ্কিত ছিল, আতা তাহা 
দেখিবামাত্র রামেব বলিয়া টিনিতে পারিলেন এবং সাঁদরে 
তাছা। গ্রহণপুর্বিক আবিতৃপ্তলোচনে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে 
লাগিলেন। নীতাদেবী হনৃমানের বাক্যে আর অবিশ্বাস 
করিতে পারিলেন না; তিনি তাহার নিকট রাঁমলন্মমণের 
কুশলসংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্নাশ্রু বিসর্জন করিতে লাঁগি- 
লেন। অনন্তর জানকী আত্মসংঘম করিয়া হনুমানের নিকট 
রামলক্গণ সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞ।সা করিলেন, নিজ 
ছুরবস্থার সমগ্র ছুঃখময় ইতিহাস কীর্তন করিলেন এবং রাম- 
লক্ষাণ যে আনাথিনীকে ভুলিয়া আছেন ও তাঁহার উদ্ধারের 
নিমিত্ত এত কালবিলম্ব করিতেছেন, ইহ! চিন্তা করিরা অজ 
বাম্পবারি বিমোচন করিলেন। আর দুইমাস কাঁলমান্র 
অবশিষ আছে । যদি ইহার মধ্যেই দীতার উদ্ধার না 
হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই প্র।ণত্যাগ করিবেন। জীতার 
বিলাপশ্ররণে হনূমান্‌ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার সমুদ্ধা- 
রার্থ ও পাপাত্বা রাবণের দওধিধানার্থ যে যুদ্ধোদ্যম হইতেছে, 
তাহার উল্লেখ করিলেন, এবং তত্বিরহে রাঁমও যে কিয়াপ 
কে কাল[তিপাত করিতেছেন, তাহারও কিঞিগ আঙাস 
প্রদান করিলেন। জীতাদেবী প্রিয়তমের কফ্টের কথা শুনিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। দীতাঁকে যারপর় নাই কাঁতর 
দেখিয়া হনুমান্‌ তাহাকে শ্বপৃষ্ঠেই আরোপণ পুর্ধবক রামসপ্নি- 
ধানে লইয়া যাইতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সীতাদেবী 
তাহাতে সম্মত হইলেন না। পীতা ভীফ়ম্বতাবা নারী ; হুনূ- 


নবম অধ্যায়। ১১৩ 


মানের সাগরলঙ্ঘনের সময় হয়ত তিনি তাহার পুষ্ঠচ্যুত হইয়া 
সাগরগর্ডে নিপতিত হইতে পারেন; ভথবা রান্মাাগণ হুন্মু- 
মান্কে দীতাসহ পলায়ন করিতে দেখিয়া তীছার অনুঘরণ 
করিতে পারে । রা্ষদগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধারস্ত 
হইলে, সীতার রক্ষণরর্থ হনুমান্কে অতিশয় ব্যন্ত হইতে হইবে 
এবং তদবস্থায় যুদ্ধে জয়লাভ করাও তীহার পচ্ষে অতিশয় 
দু্ধর কার্য হইয়া উঠিবে; অথবা সীতাদেবীই পুনর্ববার 
বাক্ষনকবলে পতিত হইতে পারেন; তাহা! হইলে বিষম 
অনর্থও ঘটিবার সন্তাবনা। ইহা ব্যতীত হনৃঘানের পৃষ্ঠে 
আরোহণ কর! অন্বন্ধে সীতার প্রধান আপত্তি এই যে, তিনি 
কদাচ পরপুরুষ স্পর্শ করেন না। এই নিমিত্তই তিনি বলি- 
লেন, “বীর, আমি পতিভক্তির অনুরোধে রাম ব্যতীত তন্থ্য 
পুরুষকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক নহি। ছ্ুরাত্মা। রাবণ বল- 
পূর্বক আমাঁকে তাহার অঙস্পর্শ করাইয়।ছিল, রিস্তু আয়ি 
কি করিব? তৎ্রালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশ] 
ছিলাম । এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এস্থান 
হইতে লইয়া যান, তবেই তাহার উচিত কাঁধ্য কর] হইবে ।৮ 
(৫৩৭) হনুমান্‌ সীতার ধর্ম ও যুক্িসগত রাট্য শ্বব1 করিয়া 
. ততিশয় হট হইলেন এবং .এই বাক্য যে মহাতা। রামের 
সহ্ধর্মিণীরই ভপযুদ্ক, তাহা নির্দেশ রুরিয়া। সীতার আশে 
প্রংস। করিতে লাগ্লিলেন। অনন্তর বহুক্ষণ কথোপকথনের 
পর হনুমান্‌ মীতাদেরীকে নান প্রবারে আশ্বস্ত ক্রিয়া তাহার 
নিকট নিদীয় গ্রন্থণের সঙ্কল্প করিলেন, এবং রামের প্রত্যয় 
৮ 
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মমূঙ্পাদনার্থ তাহার নিকটে কোন অভিজ্ঞান যা করি" 
লেন। সীতাদেবী তীহাদের বনবাস অময়ে সংঘটিত কোন 
বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া, পিতৃগৃহে বিবাহকালে জনক- 
প্রদত্ত এক উৎকৃষ্ট চুড়ামণি আপনার মস্তক হুইতে উদ্মোটন 
পূর্ববক তাহা হনুগানের হস্তে প্রদান করিলেন এবং তগুকালে 
হহাও 'বলিলেন, “দূত, এই অভিজ্ঞান রামের অবিজ্ঞাত নহে, 
তিনি ইহা দ্রেখিবাম্াত্র আমাকে, আমার জননীকে ও রাজা 
দ্শরথকেও স্মরণ করিবেন।” হনুমান সেই অভিজ্ঞানচুড়া- 
মণি গ্রহণ পূর্বক সযত্তে তাহা রক্ষা করিলেন এবং অঙ্রপপূর্ণ- 
লোচন। সীতাদ্েবীকে সান্তবন] ও ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়। 
দেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। 

লঙ্কা ত্যাগ করিবার পূর্বে হনৃমান্‌ একবার রাবণের 
বল।বল পরীক্ষ। করিতে সঙ্ধল্প করিয়া সেই মনোহর অশোক- 
কানন ভগ্ন করিতে নাগিলেন। রাক্ষদের! হুনৃমানূকে বধ 
করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিল, কিন্তু হনুমাঁন্‌ তাহাদিগকে ও 
রাবণকুমার অক্ষকে বিনাশ করিলেন। পরে তিনি স্বেচ্ছা" 
পুর্ধবক ইন্দ্রজিতের পাশে বদ্ধ হইয়া রাবণ সমীপে উপস্থিত 
হুইলেন। হনুমান রাজসভার মধ্যেই রাবণকে যারপর নাই 
তিরস্কৃত করিয়া রাম হস্তে সীতা প্রত্যণ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। রাবণ হনুমানের হিতকর বাক্যে কর্ণপাত না 
করিয়া তাহার বধের জন্য ঘাতককে আদেশ প্রদান করিল। 
দূত নিহত হইতেছে দেখিয়া, ধর্াপরায়ণ বিভীষণ রাবণকে 
সেই অগ্ায় কাধ্য হইতে নিবারিত করিলেন । তখন রাবণ 


মবম অধ্যায়। ১১৫ 


অনুচরবর্গকে হনুগানের পুচ্ছ দগ্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান 
করিল। সুদীর্ঘ পুচ্ছটি তৈলসিক্ত ছিক্সবন্ত্ে সংবৃত হইলে, 
ক্বাঞ্ষসেরা তাহাতে অগ্লিসংযোগ করিয়া দিল। অগ্নি প্রজ্বলিত 
হইবাগাত্র, হনুমান একলন্কে গৃহচুড়ে আরোহণ করিয়া 
তাহাতে মেই অগ্নি প্রদান করিলেন এবং ক্ষিপ্রতাগহকারে 
গৃহ হইতে গৃহান্তরে লক্ষপ্রদান পূর্ববক মুহুর্তমধ্যে সেই 
ভুশোভনা লঙ্কাপুরীকে অগ্নিমালায় সুসজ্জিত করিলেন ! 
আনন্নিমশ্ন। সেই মহানগরী অবিলম্বে হাহাকাঁরে পরিপূর্ণ 
'হুইয্বা গেল এবং ক্ষণকাল মধ্যেই ভন্দীভূত হইয়া শাশানতুল্য 
ভীষণ আকার ধারণ করিল। 

হুনূমান্‌ এইরপে লঙ্কদাহনপূর্ববক অশে।ককাঁননে সীতাকে 
নিবাঁপদ্‌ দেখিয়। পুনর্ববার সাগর লঙ্ঘন করিলেন এবং অপর 
বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া কিকিন্ধ্যায় রামচল্দ্রকে সীতা- 
সংবাদ জ্ঞাপন কবিলেন। রাম পীতা-প্রদত্ত অভিজ্ঞ।ন চুড়া- 
মণি গ্রাপ্ত হইয়! অতিশয় শোঁকসন্তপ্ত হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই 
অগণিত সৈন্য অমভিব্যাহারে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা! করিয়া কিয় 
দ্দিন মধ্যেই সমুদ্রতটে উপনীত হইলেন। 

এদিকে লঙ্কানিমুখে রামের সসৈন্যে আগমনসংবাদ প্রাপ্ত 
হইয়া, দুর্ববৃত্ত রাবণ অতিশয় টিন্তাকুল হইল। (ষ অনতি- 
বিলম্বে দমস্ত জ্ঞাতি, বন্ধু ও পারিযদকে সভামগুপে একত্র 
করিয়া তাহাদের গহিত উপস্থিত বিপদে বর্তব্য।কর্তব্য দির্নীত 
করিতে লাগিল। অনেকেই রাবণের গ্যায় পাপাত্ব| ও বীর্ঘ্য" 
মদে গর্িবিত ছিল, স্ৃতরাং তাহারা লঙ্ষেশ্বরকে স্বপরামর্শ 


১১৬৪ সীতা ॥ 


দিতে অক্ষম হইল । কেবলমাত্র ধর্মমপরায়ণ বিভীযণই অগ্রগ 
রাবণের হিতকামনাঁয় কতকগুলি সভ্পদেশ। প্রদান করিলেন 
কিন্তু ুরাত্ম! তাহার বাক্যে অশ্রাদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে 
যখেউ অপমানিত করিল। বিভীষণের অপরাধ এই যে, 
তিনি রাবণকে রাশহত্তে দীতাসমপণ করিয়া স্বরাজ্য রক্ষা 
করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । যাহ। হউক, সীতা হইতেই 
যে রাবণের সর্ববনাঁশ স।ধন হইব, ইহ। বুঝিতে পারিয়া মহ।- 
মতি র্রিভীযণ |ছুঃশীল ভীতার সমস্ত সংঅব পরিত্যাগ পুর্ব 
সাগর সমুত্রর্ণ হইয়া রামেবই ্বার্ডায় গ্রহণ করিলেন। দ্লাঁম 
বিভীষণ সম্বন্ধে সকল কথাই অবগত হইয়া তাহার সহিত 
পবিত্র মিব্রতাসুত্রে আবদ্ধ হইলেন। বিভীষগও রামের সম্যক্‌ 
বহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তর্দনন্তর সাগর সমু 
স্ুরণের চেষ্টা হইতে লাগিল। পেন্প্তি নল বানবগণের 
সাহায্যে বৃক্ষপ্রস্তর দ্বারা সাগর বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 
অন্যক্সদিবসের ময্ন্যেই তাহা স্তুম্পন্ন করিলেন। সই স্তর" 
চিত বিস্তৃত সেতু নীলান্কুরাশি মধ্যে লঙ্মমান হইয়া গগগনতলে 
ছায়াপথের স্যাঁয় শোভা পাইতে লাগিঝ। রামচন্দ্র বানঘসৈগ্ত 
ফমভিব্যাহারে 'সেই সেতুসংযোগে সাগার অমুত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কা 
ভূমিতে পদার্পণ করিলেন, এবং নানা স্থপে স্বদ্ধা বানর স্থাপন ও 
অপূর্ব ব্যুহরচন! করিয়া লম্কাপুরী অবরুদ্ধ করিধোন। বামর- 
গণ মুহমুছঃ সিংহলাদ পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের জয়ধবনিতে 
গগানগঞ্ুল খৰ্রিপুর্ণ করিচত লাগিল । 


সাশগ 
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৮7০০ 


সীতাদেবী রক্ষোগৃহে অবরুদ্ধ ও দুরস্ত চেডীগরণে নিষত 
পরিবেষ্টিত থাকিয়াও সেখানে নিতান্ত সহাষণুন্তা ডিলেন না। 
সীতার অলৌকিক চরিব্রগুণে অনেকেই তাহার বশীভূত হই- 
য়াছিল। ত্রিজটানান্দমী রাবণের এক বিশবস্তা পরিচারিকা 
প্রকাশ্যে সীতাকে নানাগ্রকাৰ ভয প্রদর্শন করিলে; আন্তবে 
তাহার অতিশয় হিতাকাজিক্ষণী ছিল। ত্রিজটা গোপনে 
সীতার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিত, এবং সেই পতি- 
বিয়োগবিধুবাকে নানাগাকারে আশ্বস্ত কবিত। একদিন সে 
একট। ভয়ঙ্কর জ্বগ্ন দেখিযা সীতার সমক্ষেই টেড়ীগণকে 
বল্যাছিল যে, জীতাহরণপাপেই রাবণের স্বর্ণলঙ্কা অবিলম্বে 
বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এবং সীতাকে তাহার বিজধী স্বামী 
উদ্ধার করিয়! স্বদেশে লইয়া যাইবেন ; অতএব যাহারা নিজ 
নিজ মঙ্গল।কাগুকষা করে, তাহাদের এখন হইতেই সীতার 
অনুগত হওয়া কর্তব্য। বিষাদময়ী জানকী ভ্রিজটার এই 
প্বপ্নসংবাদে হ্ৃধ হইয়া ভ্রীড়াবনতবদনে বলিয়াছিলেন, 
পর্রিজটে, ইহ! যদি সত্য হয়, তবে আমি তোঁমদিগ্কে অব- 
শ্ই রক্ষা করিব।৮ (৫1৩৭) আর এক দিন ব্রিজট। সীতাকে 
বলিয়াছিল, «দেবি, তুমি চরিব্রগুণে আমার শ্রীতিকর এবং 


১১৮ সীতা । 


স্বভাবগুণে আমার হ্বদযে প্রবিষ্ট হইয়াছ।” (৬1৪৮) স্তরাং 
এতদ্বারা ইহা স্পই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই নির্ববান্ধ- 
পুরী লঙ্কাতেও সীতাদেবী ত্রিজটার ন্যায় রাক্ষপীসহবাস্সে 
কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন। 
সরম! সীতাব অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষণী সখী ছিলেন। রাবণ 
সরমাকে সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিল। আরম] 
এই নিমিত্ত নিয়তই সীতাসন্িধানে অবস্থান করিতেন । রাঁঘব- 
বনিতা তাঁহাকেই বিশ্বাস করিয়া আপনার ছুঃখকাহিনী বর্ণন 
করিতেন। সরমার হৃদয় স্ত্রীজনোচিত কোমলতায় পরিপুর্ণ 
ছিল; সীতার ছুঃখে সবম। অশ্রদমোচন করিতেন । রামচক্দ্রের 
সসৈন্যে লঙ্কা আগমন অবধি রাবণ কিরূপ মন্ত্রণা করিতেছে, 
সরমা তাহা অবগত হইয়া সীতাকে জ্ঞ/পন কবিতেন, এবং 
তাহাকে নানাগরকারে প্রফুল্ল রাখিতে ঢেট! করিতেন। দেবী 
দরমা মন্দভ।গিনী সীতার অন্ধকারময় জীবনের একমাত্র 
আলেক স্বরূপ ছিলেন। জীতা এই প্রিযুসখীর সহবাসে 
ক্ষণকালেখ নিমিত্তও আপনার ছুঃখজ্বালা বিস্মৃত হইতে দম্থ 


হইতেন। 
ধর্দাগরায়ণ বিভীযণ সীতাদেবীর কিরূপ হছিতাকঙ্ক্ 


ভিলেন, তাহ! পুর্বেরেই উক্ত হইয়াছে । রামহত্তে পীত। গ্রত্য- 
পণরূপ হিতথাক্য বলিধাই তিনি রাঁবণকর্তৃক য্পরোনাস্তি 
অবমানিত হইয়।ছিলেন ; সেই কারণে তিনি রাবণের সংঅ্ক 
পরিত্যাগ করিয়া রামের আশ্ঞয় গ্রহণ করেন । বিভীষণের 
কলানানম্মী এক কণা সীতার অতিশয়টুহিতৈষিনী ছিলেন ) 


দশম অধায়ি। ১১৯ 


রাবণের পারিষদবর্গেব মধ্যেও কেহ কেহ জীতাঁর পক্ষ 
হইয়া রাদ্ণকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেন। রাবণের 
মাতাগহ বৃদ্ধ মাল্যবান্‌ ও অবিন্ধ্য প্রভৃতি রাক্ষমগণ ছুংখিনী 
সীত।কে স্বামীর নিকট প্রেরণ করিতে তানেক অনুরোধ করি- 
তেন; কিন্ত দুবাত্বা। রাবণ তীহাদের হিতকর বাক্যে কিছুতেই 
কর্ণপাত করিত না। মৃত্যু যেন কেশাকর্ষণ করিয়াই তাহাকে 
রামের সহিত যুদ্ধে প্রবর্তিত করিতে লাগিল। রাবণ রাঁমের 
সৈন্যবল ও বীর্ষ্যের পবিচয পাইয়া অতিশয় শঙ্ষিত হইল, 
কিন্তু সেই পাপাত্সী সেনাপতি ও মন্ত্রিগণ কর্তৃক সমুৎসাহিত 
হইয়! রামের সহিত সন্ধিস্থাপনের কোন চেষ্টাই করিল ন1। 
রামচন্দ্র যুদ্ধ আস্ত কবিবাঁর পুর্বে রাবণের নিকট যুবরাজ 
আঙ্জদর্কে একবাব প্রেবণ করিলেন । ওজন রাঁবণকে রামহস্তে ' 
সীতাসমর্পণ করিয়! তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে উপদেশ গ্রদান 
করিলেন) কিন্তু বাবণ তাঁহার হিতবাক্যে অতিশয় রুষ্ট হুইল । 
যুদ্ধ অনিবাধ্য দেখিয়া রামচন্দ্র, স্তুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণের 
সাহায্য, ছুর্ভেদ্য বৃহ রচনা করিয়া লঙ্কাপুবী আক্রমণ 
করিলেন। 

রাখণ অতিশয় বীর ও যুদ্ধনীতিবিশার?। বিনা যুদ্ধে 
যাহাতে 'সীতাকে বশবন্তিনী অথবা রামকে গরাজিত করিতে 
পাব! যায়, রাবণ তাঁহারই উপায় চিন্তা কবিতে লাগিল। 
সীত! একবার রাবণের অনুগতা হইলে, রাম রোষে ও ক্ষোভে 
প্রীণত্যাগ করিবে, অথবা লঙ্কা পরিত্যাগ কবিয়া অন্যত্র পলা 
য়ন করিবে। কিন্তু সীতা স্বামীর তেজোগর্বের সর্বদাই 
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দৃপ্ত।; রাবণ মনে করিল, রাম বিনষ্ট না! হইলে। অথব। রাম 
বিনষ্ট হইয়াছেন এরূপ বিশ্বাস না হইলে, জীতা কখনই 
রাণকে আত্মসমর্পণ করিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিয়া 
ছুট রাক্ষস বিছ্যুজ্জিহবনামা এক অনুচরকে আহ্বান করাইয়া 
তাহাকে মায়াবলে রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন প্রাপ্তত করিতে 
আদেশ করিল। মুণ্ড ও শরাঁসন প্রস্তুত হইলে, রাবণ তর্জন 
গঞ্জন করিতে করিতে অশোককাননে উপস্থিত হইয়া সীতার 
নিকট সৌপ্তিকযুদ্ধে রাগের বিনাশ সংবাদ জ্ঞাপন করিল, 
এবং সীতার বিশ্বাস সমুত্পাদনের নিমিত্ত সেই মায়ামুণ্ড ও 
শরামন আনয়ন করিয়া তাহার সম্মুখে রক্ষা করিল। সীতা 
বুদ্দিমোহে সেই ছিন্নমুগ্ডকে রামেরই মুগ্ড মনে করিয়৷ হাহা” 
কার করিয়া দ্রুন্দন করিতে লাগিলেন, এবং পছগাকারে নিজ 
অদৃষেটর নিন্দা ও রামের জন্য বিলাগ করিয়া উদ্মাদিনীর 
স্থায় রাবণকে বলিতে লাগিলেন, প্রাবণ, তুমি শীঘ্র আমাকে 
রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্তার সহিত 
গতীকে একত্র করিয়৷ দীও, এবং কল্যাণের কাধ্য কর। আজ 
ভীহার মন্তকের সহিত আমার মস্তক এবং তীহার দেহের 
মহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাহার অনুগমন 
করিব।৮ (৬৩২) 

নীতা এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক 
দ্বাররক্ষক আসিয়। রাবণকে ধলিল যে, জেনাপতি ও অমাত্য- 
গণ রাজদর্শনাভিলাষে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । রাবণ 
ততুক্ষণাৎ তশোককানন পরিত্যাগ করিল। পঁ চলিয়া 
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গেলে, সরমাঁদ্বেবী সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া মায়ামুণ্ড- 
রহমত পিবৃত করিলেন এবং সীতাকে' মধুর বচনে সান্তনা 
করিলেন। এই সময়ে জলদগস্ভীর ভেরীরবের সহিত বানর 
ও রাঁক্ষম সৈন্যের ভীষণ সিংহনাদ শ্র্তিগোচর হইল। তখন 
পীতাদেবী বুঝিতে পারিলেন যে, উভয় সৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর 
সংগ্রামের আয়োজন হইতেছে। জানকী মধুরভাষিণী সরমা 
কর্তৃক আশ্বস্ত হইয়া কৃতজ্ঞহ্থদয়ে আনন্দা শ্রু বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন । 

অতঃপর বানর ও রাক্ষসগণের ভীষণ অংগ্রাম আর্ত 
হুইল। জয় পরাজয় উভয়দলকেই আশ্রয় করিতে লাগিল। 
একদিন কুমার ইদ্রজিণ রামের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত 
করিল। সহজ সহ বানর ও রাক্ষসের শোণিতে রণস্থল 
কর্দমময় হইল। বন্ুক্মণ যুদ্ধের পর ইন্দ্রজিৎ রাঁমলশ্মমণকে 
নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে পুরীমধ্যে 
প্রবেশ করিল । রাবণ মহাঁনন্দে পুজ্রকে আলিঙ্গন করিল এবং 
তওুক্ষণ।ৎ সীতাকে রথে আরোপণ করিয়া একবার রণস্থলী 
দর্শন করাইতে ভ্রিজটার প্রতি আদেশ করিল। ব্রিজট! 
সীতাকে লইয়া শুন্য হইতে নাগপাশবদ্ধ রামলঙ্ষাণকে দেখাইতে 
লাগিল। সীতাদ্েবী তাহাদিগকে মৃত মনে করিয়া বিলাঁপ- 
ধ্বনিতে গগনমগ্ডল পরিপুর্ণ করিলেন, ;) কিন্তু সহৃদয়া ব্রিজটা 
তাহাকে শোকাপানোদন করিতে উপদেশ দ্বিলেন | রামলক্ষমাণ 
প্রীণত্যাগ করেন নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া সীতা 
আশ্বস্ত হইলেন এবং অশোক কাননে পুনর্বার আঁনীত 
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হুইলেন। মায়ামুগ্ড প্রদর্শনের ন্য(য এইবার'ও রাবণেব য় বিফল 
হইল । 

ঝানরসৈন্যগণেব বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা। করিয়া ধূআঞ্চ, বজদংই, 
অকম্পন, প্রহস্ত, কুর্তকর্ণ, ব্রিশিবা, মহোদর, অতিকায়, মক- 
রাক্ষ, কুস্ত, নিকুন্ত প্রভৃতি র।বণের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ 
একে একে বিনষ্ট হইল; লঙ্কা বারণুন্তা হইল। কেরলমা ত্র 
বাবণ ও ইন্দ্রজিত যুদ্ধযাত্র। করিয়া কখন জয়লাভ এবং কখনও, 
ব| পবাজয স্বীকাব করিযা লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিত। বানরগণ 
একবার জয়শ্রীললাত করিয়া মহোত্সাহে লঙ্কায় জগ্নি প্রদান 
করিল); লঙ্কা! আবার দগ্ধ হইয়। ভল্মীভূত হইল। রাবণ 
সহায়শুন্য হইয়। লঙ্কার অবশ্যাস্তাবী পতন আশঙ্কা করিল; 
কিন্তু সে তথাপি নিবাশ হুইল না। বাবণ যেরূপ মায়ামুগড 
প্রদর্শন করিয়। সীতাকে বশবর্তিনী কবিতে গরয়াস গাইয়াছিল, 
সেইরূপ ইন্দ্রজিওও রামলন্মমণকে ভগ্নোৎ্সাঁহ করিবার নিমিত্ত 
একদিন যুদ্ধস্থলে বগোপরি এক রোরুদ্যমানা মায়াসীত। প্রদ্নৎ 
শন পুর্বক খড়গাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিল! হনুমান্‌ 
স্বচক্ষে এই হৃদয়বিদারী দৃশ্য অবলোকন করিয়া সজলনয়নে 
সীতাবধরূপ ছুঃসংবাদ রাঁমকে জ্ঞাপন করিলেন। রামলক্ষাণ 
এবং স্বুগ্রীবাদি বানরগণ শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। তখন মহামতি বিভীষণ এই আকস্মিক শোকো- 
চ্ছবাসনর্শনে তাহার কারণ অবগত হইলেন এবং প্রকৃত রহস্য 
বিকৃত করিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন। , 

ইন্দ্রজিৎকে ছু্র্য ও ছুর্জয় দেখিয়া একদ্দিন বিভীষণ, 
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মহাবীর লক্ষাণ হনুমান ও অগণ্য বালরসৈন্য অমভিব্যাহারে, 
তাহার নিকুস্তিলা যক্স্থলে গোপনে গুবেশ করিলেন এবং 
তাহাব সমস্ত যহদ্রব্য নট করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ 
, যক্তক্রিয়। আরম্ত ফরিতেছিল, এমন সময়ে লন্মণ তাহার 
উপর প্রখর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ মৃত্যু 
আসন্ন দেখিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে গ্রাণত্যাগ 
করিল। ইন্দ্রজিৎ লক্ষণ কর্তৃক যঞ্জস্থলে নিহত হইয়াছে, 
এই শংধাদ শ্রবণমাত্র রাবণ মৃচ্ছিতি হইয়! ধব।তলে পতিত 
হইল, এবং কিয়ঙ্ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়! শোকে উন্মান্তবৎ 
ভীষণ রূপ ধারণ করিল | তাহার গর্ব্বিত হৃদয় ভগ্ন হইয়া 
পড়িল, ও হৃতগিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল। রাবণ সমস্ত জয়াশ! 
পরিত্যাগ করিয়া বিলপ করিতে লাগিল এবং কালরূপিণী 
সীত।ই যে সমস্ত অনর্থপাতের মূল, তাহা এতদিনে হৃদয়ঙগম 
করিতে সমর্থ হইল। রাবণ তণক্ষণাৎ খড়েগাত্োলন করিয়া 
সীতার বিনাশার্থ ধাবমান হইল) তাহার সংহারমূর্তিদর্শনে 
সকলে ইতস্ততঃ পল।য়ন করিল । সীতা দূর হইতেই রাবণকে 
ভীমবেশে আসিতে দেখিয়া নিজমৃত্যু অবধারণ করিলেন, এবং 
হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রের পদারধিন্দ স্মরণ করিয়। 
রাবণের খড়গাঘ।ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহস| রাঁব- 
ণের পতীগণ শোক।কুলমনে ও আলুলায়িতকেশে তথায় উপ- 
স্থিত হইয়া, তাহাকে স্ত্রীবধরূপ এই পাপময়দ্বৃণিত কা ধ্্যানুষ্টান 
হইতে বিরত করিল । ক্লাবণ শোকে বিহ্বল হইয়। সেই স্থান 
পরিত্যাগ করিল এবং তদ্দপ্ডেই যুদ্ধ ঘাত্র! করিয়া রামের সহিত 
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ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আর্ত করিল। বন্ক্ষণ যুদ্ধ হইলে লঙ্গমণ 
রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইয়া ধরাশঘ্যাঁয় শ্বয়ন করি. 
লেন। রামচন্দ্র প্রীণগ্রাতিম ভ্রাতাকে গতান্্ মনে করিয়। 
বিলাঁপ করিতে লাগিলেন; বাঁনরসকল শিরে কবাঘাত করিয়া 
রোদন করিতে লাগিল; মুহূর্তমধ্যে সেই রণস্থল হাহ।কাঁব ও 
বিলাপধ্বনিতে পবিপুর্ণ হইয়া গেল। এদিকে রাধণ যুদ্ধে 
জযলাত কবিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে কবিতে পুবীমধো 
প্রবেশ কবিল। 

লক্ষাণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইযা লুগ্তসংজঞ্ক হইলে; হনুমাঁন্‌ 
সুচিকিৎ্সকগণের পবামর্শে তাহার নিখিত্ত গন্ধমাদন পর্বত 
হইতে ওষধ আনয়ন করিলেন । লক্ষণ সেই ওষধের গুণে 
আচিরে সুস্থ হইলেন। বাঁনবগণের জয়ো্লাসে পুনর্র্ধার সেই 
লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতে লাগিল। রামের বিজয়িনী শত্তি 
কিছুতেই বিধ্বস্ত হইল না দেখিয়া, বাঁবণ অতিশয় টিস্তাকুল 
হইল। রাবণ পুনর্ধরাব অগিততেজে যুদ্ধস্থজে উপনীত হুইল 
এবং মেইদিনেই পৃথিবীকে আরাম বা অরাবণ করিতে গ্রাতিজ্ঞা 
করিল। রাগবাঁবণেব ভযঞ্কর অংগ্রাম ও বিচির বণনৈপুণা 
দর্শন কবিতে দেবতা, সিদ্ধ, চাঁরণ ও আপ্নরোগণ আগমস 
কবিলেন। ইন্্র রামচন্দ্রাকে ভূমিতলে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া 
অনুকম্পাপরবশ হইলেন এবং তদ্দগেই রামের নিকট স্ীয় 
অপুর্ব রথ প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র ইন্দ্রের প্রপন্নতায় হৃষট 
হুইয়। সেই রখে আবোহণ করিলেন এবং সারথিকে রাবণাভি" 
মুখে রথচালনা করিতে আজ্ঞা প্রদান কবিলেন। সেই বীর- 
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যুগলের অপুর্ব রণবেশ, ভীষণ ধনুষটক্কার। ও কৃতান্তসদৃশ 
সংহারমূর্তি দর্শনে জীবজন্তুসকল ভয়ে নিস্পন্দ হইল। খনম্তর 
উভয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বৈরথ যুদ্ধ আরস্ত হইল । বিজয লম্মনী 
কাহার পক্ষ আশ্রয় করিখেন, ইহা স্থির করিতে অক্ষম হইয়াই 
যেন একবার রামের এবং একবার রাবণের ,গ্রোতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইতঃপুর্বেবে মহধি অগস্ত্য যুদ্ধনর্শ- 
নার্থ ল্কাতে আগমন করিয়া রাবণবধের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে 
আঁদিত্যহদয় নামক সনাতন স্তোত্র আবণ করাইয়াছিলেন, 
স্থৃতবাং রাঘব বাবণবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া! মহোৎসাহে দ্ধ 
করিতে লাগিলেন। বহৃগ্ষণ যুদ্ধ হইলেও, জয়পর।জয় কিছুই 
স্িবীকৃত হইল না। অবশেষে রামচন্দ্র ব্রেোধে হুতাশনের 
শ্যায় গ্রজ্বলিত হইয়। রাবণের প্রতি এক ভয়ঙ্কর ত্রক্মান্্র নিক্ষেপ 
করিলেন। সেই অস্ত্রাঘাতেই রাবণ গতান্থু হইয়। রথ হইতে 
ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল। 

রাবণ নিহত হাইবামাত্র এক মহান আনন্দকোলা হলে 
দিঙাগুন পবিপুর্ণ হইয়া গেল। বানরগণের মধ্য হইতে এক 
তুমুল কিলকিলাধ্বনি সমুখিত হইল। অধর্মমাচারী াবণের 
নিধনমাত্রে দ্রিকৃসকল যন প্রন হইয়া গেল) গন্ধবহ মধুগঞ্ছে 
সর্বস্থল পরিপুরিত করিল; সূষ্যমগ্ডল যেন প্রভাসম্পন্ন হুইল 
এবং স্থাররজঙগম যেন রামের বিজয়িনী শক্তির সম্বদ্ধন৷ করিতে, 
লাগিল। বিভীযণ পাপাচারী রাধণকে ধরাশায়ী দেখিয়। 
বিস্তর বিলাপ করিলেন; রাবণের পত্ভীগণ ভর্ভুশোকে কাতর 
হইয়া উন্মাঁদিনীবেশে রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে রণ- 
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স্থলে আগমন করিল। করুণহৃদয় রামচন্দ্র বিভীযণকে আশস্ত 
করিয়৷ তীহাকে রাবণের প্রেতকৃত্য সমাপন ও নারীগণকে 
সান্তনা করিতে উপদেশ দিলেন | রাম আশ্রপুর্ণলোচনে মহা" 
বীর রাবণের শৌর্যযবীর্য্যের থেহট গ্াশংসা করিলেন | রাবণের 
আস্তো্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, লঙ্গমণ রামের আদেশে বিতী- 
যণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। 

এতদিনে দুরন্ত শত্রু সমুচ্ছেদ হইল । এতদিনে রামচন্দ্র 
সফলকাম হইলেন। সীতাসমুদ্ধারার্থ স্বৃগ্রাব যে প্রতিজ্ঞ! 
করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহাও পূর্ণ হইল। রাবণবধে সক- 
লেই হর্ষ ও আনন্দে নিমগ্ন হইল। রামচন্দ্র, স্তৃপ্লীব বিভীষণ 
ও প্রধান প্রধান বাঁনরগণকে আলিঙ্গন করিয়া, হাদগত আনন্দ 
প্রকটিত করিলেন। অতঃপর তিনি মহাবীর হনুমন্কে 
অশোককাননে শীতার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে ও তাহাকে 
বাবণবধসংবাদ জ্ঞাপন করিতে লঙ্কাপুরীগধ্যে প্রেরণ করিলেন। 
হনুমান্কে গমনোদ্যত দেখিয়া তিনি বলিলেন ৭্বীর, তুমি 
জানকীকে এই প্রিয় সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহার প্রীত্যত্তর 
লইয়৷ আইস।» সীত।দেবী মলিনবেশে দীনচিত্তে অশোক- 
কাননে রাক্ষপীপরিবেিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এগন সময়ে 
হনুমান্‌ তাহাকে অভিবাদন করিয়া রামলক্মমণের কূশলবার্তা 
ও ছুরাত্বা রাবণের বধসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। দেবী জানকী 
হনূগানের মুখে এই প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া হর্যভরে কিয় 
ক্ষণ বাড.নিষ্পন্তি করিতে সমর্থ হইলেন “বস, তুমি আমায় যে 
কথা শুনাইলে, ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোঁন দেয় বস্তু 
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দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া স্বখী হইতে পারি, 
পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। স্বর্ণ, বিবিধ বত বা 
ব্রেলোক্যরাজ্যও এই স্থসংবাদের গ্রতিদান হইতে পারে না1% 
€ ৬১০৪ ) 

হুনুমান্‌ সীতার বাক্যে আনগ্রিত হইয়া তথ্গ্রীতিকাশনাঁয় 
সীতার ক্লেশদাত্রী ছুরন্ত রাঙ্ষসীগণকে বধ কবিবার অনুমতি 
প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দ্রীনা দীনবগুসল জানকী চিন্তা ও 
বিচার করিয়া তাহাকে সেই নিষ্ঠ,র কার্ধা হইতে বিরত করি- 
লেন। সীত। বলিলেন: “বীর, যাহার! রাজার আশ্রিতা ও 
বশ্যা, যাহারা অন্যের আদেশে কাঁধ্য করে, সেই সমস্ত আজ্ঞা 
নুবর্তিনী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে গারে? আমি আদৃষট- 
দোষে এইরূপ লাঞ্ছনা সহিতেছি। বলিতে কি, আমি স্বকা- 
ধো্যরই ফলভোগ করিতেছি । অতএব তুমি উহাদিগকে বধ 
করিবার কথা আর আমায় বলিও না। আমার এইটি দৈব. 
গতি । এক্ষণে আমি ইহাদিগকে,নিতান্ত অক্ষম ও দুর্ববলের ন্থাঁয় 
ক্ষম। করিতেছি । ইহারা রাবণের আ্ঞাক্রমে আমায় তর্জ্ন 
গঙ্জ্ন করিত। এখন সে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহার।ও আর 
আমার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিবে না। বাহার! অস্ছের 
প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যপক্ষার 
করেন না; ফলতঃ এইরূপ আচার রক্ষা! করাই সর্ববতোভাবে 
, কবর্তব্য। চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ। আর্ধ্য ব্যক্তি পাপী ও 
ব্ধাহকেও শুভাচারীর তুল্য দয়া! করিবেন! ধরিতে গেলে 
সকলেই অপরাধ করিয়। থাকে, স্থৃতরাং সর্বত্র মা করা 
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উচিত। পরহিংসাতে যাহাদের সখ, যাহারা ক্রুরএরকৃতি ও 
ছুরাত্মা, পাপাচরণ দেখিলেও তাহাদিগকে দণ্ড করিধে না।” 
(৬১১৪) 

হুনুমান্‌ সীতার ধর্মমসদত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিতমনে 
কহিলেন «দেবি, বুঝিলাম তুমি রামের গুণবতী ধর্শাপত্বী এবং 
সর্ধবংশেই তাহার অনুরূপা, এখন আমায় শনুমতি কর, "মি 
তাহার নিকট প্রস্থান করি।” তখন জানকী বলিলেন 
«সৌম্য, আগি ভক্তবগুসল ভর্তীকে দেখিবার ইচ্ছ। করি।৮ 
মহামতি হনৃমান্‌ তাহার মনে হর্ষোগ্ুগাদন পূর্বক কহিলেন 
“দেবি, আজই তুমি রামলম্মমণকে দেখিতে পাইবে। তিনি 
এখন নিঃশত্র ও স্থিরমিত্র; শচী যেমন স্থররাজ ইন্দ্রকে 
দেখেন, তুমিও আজ সেইরূপ তাহাকে পাইবে 1” এই বলিয়। 
হনুঘান্‌ জানকীর নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্বক রামসন্িধানে উদ্ণ- 

. মীত হইলেন। 

রাম হনুমানের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হুইয়া সহী 
অতিশয় টিস্তিত হইলেন। তাহার নয়নযুগল বাস্পপরিপুর্ণ 
হইয়। উঠিল। তিনি দীর্ঘনিশাস পরিত্যাগ করিয়া! রিভীষণকে 
কহিলেন “র।ক্ষসরাজ, জানকাঁকে জান করাইয়া এবং উওকৃ্ট 
অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া এই স্থানে শীগ্রই আঁল- 
য়ন কর।»বিভীষণ তন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক স্বীয় পুরজ্তী দ্বারা 
অগ্রে দীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন, পরে খ্বয়ং সাক্ষাৎ, 
করিয়া মন্তকে অগ্চলি বন্ধন পৃর্বিক কহিলেন “দেরি, তুমি উত- 
কৃষ্ণ অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুজিত হইয়া যানে” আরোহগ 
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কর, তোমার মঙ্গল হউক, রাঁম তোমায় দেখিবার ইচ্ছা 
কবিয়।ছেন ।৮ 

পিভীখণের বাক্য শ্রধণ করিয়া সীতার আহলাদের পরি- 
পীগ। রহিণ না| বছুদিনের পর আঁজ সীতাদ্রেবী ভর্তৃসন্দ- 
শনে গমন করিতেছেন, তাহার আর অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? 
কিন্তু বিভাষণ তাহাকে ভর্তুনিদেশই গলন করিতে অনুরোধ 
করিলেন; পতিত্রত। রাঘবপত্বীও পতিভক্তিগ্রভাবে তৎক্ষণাঞ্ড 
সম্মত হইলেন। তিনি অবিলম্বে শুদ্ধন্নাতা হইয়া মহা মুল্য 
বস্ত্রালঙ্কাব ধাবণ পূর্ববক শিবিক।য় আরোহণ করিলেন। সীতা- 
দেবাব হ্বদয়ক্ষেত্র আঞ্জ নানাভাধের লীলাভূমি। পামর রাব- 
ণের হস্ত হইতে তিনি যে কখনও মুক্তিলাভ করিবেন এবং 
আর কখনও যে তিনি স্বামিমুখ দর্শন করিতে পাইবেন, তাহ) 
তীহার স্বপ্পেরও অগোঢটর চিল। কিন্তু সীতাদেবী আজ সত্য- 
অত্যই সেই প্রেমময় জীবিতন।থের সন্দর্শনেই গমন করিতে- 
ছেন। ইহা ত অভাগিনী পীঙার ছুঃখময়জীবনে সুখন্ষগমাজ 
নহে? সীতা আনন্নাশ্, বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং 
কৃতজ্ঞম্বৰয়ে দেবগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। সীতা 
এইরূপ নান] চিন্তায় নিমগ্না, ইত্যবসরে শিবিকা রামসমিধানে 
উপনীত হইল । বিভীষণ অগ্রসর হইয়া রামকে সীতার আগ- 
মনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাম জানিয়াও যেন কিছুই 
জানেন না, তিনি পীতার শিবিক।টি সন্িহিত হইতে দেখিয়াই 
ধ্যানমগ্ন হইলেন। আজ তীহার হ্বদয় ঘোর অশান্তিপূর্ণ ॥ 
একদিকে ক্ষত্রিয় তেজ ও ক্ষত্রিয় অভিমান, অপরদিকে 


চে 


১৩০ নীতা । . 
দাম্পত্যপ্রেম ও প্রিয়জনসমাগম ; একদিকে দীতার রাস- 
গৃহবাস, অপরদিকে সীতার নির্দৌধিতা) একদিকে লৌকাপবাঁদ, 
অপরদিকে হ্ৃদগদ অন্রান্ত বিশ্বাস ; একদিকে মাধুষ্য,অপরদিকে 
ভীষণতা ; এবন্িধ নান! ভাবের তুমুল আন্দোলনে তাহার 
হৃদয় অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িল। রামচন্দ্র নিশ্চেষ্টভাবে 
উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া, বিভীষণ তহাকে অভিবাদন করিয়া 
. হাটমনে কহিলেন “বীর, দেবী জানকী উপস্থিত |» এ রা্দন- 
গৃহপ্রবাসিনীর আগমনবার্তা। অবগত হইবামাত্র রামচন্দ্র যুগপৎ 
হর্ষ ও দুঃখ অনুভর করিলেন! তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া 
কহিলেন “্রাক্ষমরাজ, জানকী শীপ্রই আমার নিকট আগমন 
করুন” এই বলিয়া তিনি পুনর্ববার চিস্তাসাগরে নিমড্জিত 
হইলেন। ধরা বিভীষণ রামের আদেশ শবণমাত্র তৎ্খণাৎ 
তত্সগ্লিহিত সমস্ত লোককে সেই স্থান হইতে অপসারিত 
করিতে ভূত্যগণের উপর আদেশ প্রচার করিলেন। . বামর, 
ভন্গুক ও রাঞ্ষসগণ দলে দলে উিত হইয়া দুরে গমন করিতে 
জাগিল। এ সময়ে বারুবেগক্ষুভিত সমুদ্রের গভীর গর্জানের 
ম্যায় একটি তুমুল কলরব সমুখিত হইল। সহসা রামের স্বপ্ন 
ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সৈগ্ভগণের অপসারণ ও তাম্নবন্ধান 
সকলকে তটস্থ দেখিয়। ক্রোধভরে বিভীষণকে তিরক্ষার পূর্বক 
কহিতে লাগিলেন “তুমি কি জন আমায় উপেক্ষা করিয়া এই 
মস্ত লোককে কট দ্িতেছ ? ইহার! আমারই আতীয় স্বজম।: 
'শৃঁহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ 'লোকা" 
পসারণও আ্ীলোকের আবরণ নয়, ইহা! রাজাড়ন্বর মাত্র ; 
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ডরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। অধিকন্তু বিপত্তি, গীড়া, যুদ্ধ, 
স্বয়ম্বর, যঙ্ৰ ও বিবাহুকালে ভ্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়। 
দুষদীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিপন্না ঃ ইনি আতিশয় কফেট 
এড়িয়াছেন। এসময়ে, বিশেষতঃ আমার নিকটে, ইহাকে 
দেখিতে পাওয়া দৌযাবহ হইতে পারে না। অতএব ইনি 
শিবিক। ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আন্ুন। এই সমস্ত বানর 
আমার সশীপে ইহাকে দর্শন করুক 1৮ 
বিভীষণের মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল । লক্ষ্মণ 
'এবং হনুমানও রামের এই আদেশ শরবণে অতিশয় বিস্মিত ও 
দুঃখিত হইলেন। বানর ও রাঞ্টপসমাজ নীরব ও নিস্পন্দ, 
মহামতি বিভীষণ সীত| সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই- 
তেছেন; কৌশেয়বসন। সীতাঁদেবী লজ্জায় যেন শ্বদেছে 
মিশাইয়া যাইতেছেন; বিভীষণ তাহার পশ্চা পশ্চাও? 
লোকে অনিমিষলোচনে সীতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে; 
রামচন্দ্র সমুগ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও গম্ভীরভাবে উপবিষট। শীতা- 
'দ্বেবী ধীরে ধীরে স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়। মুখাররণ উত্তো- 
লন করিলেন এবং বিস্ময় হর্য ও স্লেহভরে ভর্তার পুর্ণচন্্রপপ্িভ 
প্রশান্ত মুখমণ্ডল, অবলোকন করিলেন। রামচন্দ্র বিনয়াঁবনত 
জানকীকে পার্থে দণ্ডায়মান দেখিয়। স্পটা্ষরে কহিলেন 
“ভদ্রে, আমি সংগ্রামে শক্রজয় করিয়। এই তোমায় আনিলাম। 
পৌরষে যতদুর করিতে হয়, আমি তাহাই করিলাম | এক্ষণে 
আমার ক্রোধের উপশম হইল এবং লামি অপমানেরও প্রতি- 
শোধ লইলগ। আজ সকলে আমার পৌরুখ প্রত্যক্ষ করিল, 
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আজ সমস্ত পরিশ্রাস সফল হইল, আজ আমি প্রতিজ্ঞা আমু- 
সতীর্ণ হইলাম, আজ ভাঁমি আপনার প্রভূ । টপলচিত্ত রাক্ষস 
আমাব অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়।ছিল, 
ইহ! ভোগার দৈববিহিত দোষ, আসি মনুষ্য হইয়। তাহ। গণালন, 
করিলাম । আজ মহাবাঁর হনুমানের সাগরলঙঘন, লঙ্কাদাহন 
প্রভৃতি গৌরবের কার্ধ্য, ্থগ্রীবের যত, বিক্রমপ্রাদর্শন ও সৎ- 
পরামর্শদান, এবং মহামতি বিভীযণেবও সমস্ত পরিস্রামই ফল, 
হইল।৮ রামেব বাক্য শুনিতে শুনিতে সীতাদ্েবীর নয়নযুগল 
বিস্কারিত হইয়া উঠিল এবং শিশিরসিক্ত কফমলদলের ন্যায় 
অশ্রুজলে পরিব্যাণ্ড হইল । রাম এ নীলকুঞ্চিতকেশ। কমল- 
লোচনার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া! অতিশয় কাতর 
হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সহসা আত্মনংযম করিয়া আবার সর্বব- 
সমক্ষেই নিন্লিখিত বাঁক/ গুলি বলিতে লাগিলেন ৫-- 
“জবমাননার প্রতিশোধ লইতে গরিষ্না মানধন মনুয্যের 
ঘাহ। কর্তব্য, জমি রাবণের বধ স।ধনপুর্ববক তাহ করিয়াছি। 
তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে স্থৃহদূগণের বাছথলে এই যুদ্ধশ্রাম 
উত্তীর্ণ হইলাম, ইহ। তোমার জন্য নহে । আমি শ্বীয় চরিত্র- 
রক্ষা, সর্ব্বব্যাগী শিন্দাপরিহার এবং আপনার প্রখ্যতবংশের 
নীচত্ব অপবাদ ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য্য করিয়।ছি। এক্ষণে 
পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্রেহ 
হইয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে দায়মান, কিন্ত নেত্ররোগ 
গ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল, সেইরূপ তুমিও 
আমার চক্ষের অতিশাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। অতএব আজ, 
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€তোমায় কহিতেছি, ভুমি যে দিকে ইচ্ছা গ্রমন কর, আমি 
আর তোমায় চাই না। তুমি রাবণকর্তুক জপহৃত হইয়া- 
ছিলে? মে তোমাকে দুষচক্ষে দেখিয়াডে, এ্চণে আমি নিজের 
অগকুলের পবিচয় দ্ি। কিরূুপে তোগায় পুন গ্রুছিণ করিব? 
যে কারণে তোমায় উদ্ধাব করিব।ব প্রয়াস পাঁইয়াছিলাম, 
তমা তাহা সফল হুইয়।ছে, এক্ষণে তোমাতে আর আমার 
প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথায ইচ্ছা যাও ।৮ (৬১১৬) 

যদ্দি সেই সমযে সহসা সীত।র মস্তকে অশনিপাঁত হইত, 
সীতা কিছুতেই বিস্মিত হইতেন না। সীতা! রাঁমচপ্রের এই 
বোগহ্র্ষণ কঠোরবাক্য শ্রাবণ করিয়া একেবারে মৃতপ্রায় হই- 
লেন। মুভুূর্তমধ্যে সীতার স্থুখস্বগ্প ভাঙ্গিয়া গেল। সেই 
সময়ে পৃথিবী যদি দ্বিধা হইত, তাহা হইলে অভাগিনী তন্মধ্যে 
প্রবেশলাভ করিয়া এই দারুণ অপমান ও লজ্জা হইতে 
আপনাকে কথণিঃৎ রক্ষা করিতেন | তিনি বাস্পাকুললোচনে 
রোদন কবিতে লাগিলেন, পরে বন্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু মুছিয়! মৃদু 
ও গদগদবাক্যে রামকে বলিলেন “যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ 
স্্রীলোককে রূটকথা বলে, সেইরূপ তুমিও আমাকে শ্রগতিকটু 
অবাঁচ্য রুক্ষকথা কহিতেছ | তুমি শামায় যেরূপ বুঝিয়াছ, 
আমি তাহা নহি। আঁমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিযা 
কছিতেছি, তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচগ্রকৃতি 
জ্রীলোকের গতি দেখিয়া! ভ্রীজাতিকে আশঙ্কা করিতেছ, ইহা 
একান্ত অনুটিত; যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া! থাকি, 
তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ 


৯৩৪ " জীতা 


অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়। থাঁক, তকে 

' ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি! তুমি আমার অনু- 
সন্ধানের জন্য যখন হনুমান্‌কে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছিলে, তখন 
কেন পরিত্যাগের কথা শ্রবণ করাও নাই ? আমি এই কথ শুনি- 
লেই ত সেই বানরের অমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পাবি 
তাম! এইরূপ হইলে তুমি আপনার জীবনকে সন্কটে ফেলিয়া বৃথা 
কষ্ট পাইতে না, এবং তোমার স্থুহৃদ্গণেরও জনর্থক কোঁন রেশ 
হইত না। রাজন্‌ তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়! নিতান্ত নীচ-. 
লোকের ম্যায় আমাকে অপরসাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত অভিন্ন 
ভাবিতিছ, কিন্ত্ব আমার জাঁনকী নাম কেবল জনকের যজ্ত্ত-. 
সম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে। পৃথিবীই আমার জননী | এপ্ণে' 
তুমি বিচারক্ষম হইয়াঁও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিতে 
পারিলে না? বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাঁগিগীড়ন করিয়াছ, 
তাহাও মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি 
সমস্তই পন্চাতে ফেলিলে 1৮ (৬১১৭) 

. এই বলিয়। জানকী রোদন করিতে করিতে বাস্পগদগদ-. 
স্বরে ছুঃখিত ও টিস্তিত লঙ্ষমণকে. কহিলেন “লগ্পনণ, ভুমি 
আমায় চিত! গ্রস্তুত করিয়। দাও; এক্ষণে তাহাই আমার.বিপ- 
দের ওষধ। আমি গিথ্যা অপবাদ সময করিয়! বাচিতে ঢাই 
না। ভর্তা আমার গুণে অগ্রীত, তিনি সর্ববসমক্ষে আমায়" 
পরিত্যাগ করিলেন | এক্ষণে আমি জগ্নি গ্রাবেশ পুর্ববক দেহ- 
পাত করিব 1% (৬১১৭ ) লক্ষণ ধাম্পাকুললোচনে রোঁষভরে 
রামের প্রতি দৃ্টিপাত করিলেন এবং আঁকার প্রকারে তীহার 
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.মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়। তীহারই আদেশে তত্ষাণা 
এক চিত প্রস্তুত করিলেন। চিতাগ্নি প্রজ্থলিত হইয়া উঠিল? 
উপস্থিত ব্যক্জিগণের মধ্যে কেহই সাহসপূর্ধধক কাঁলান্তক 
যমতুল্য রামকে কোন কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। জীতা- 
দেবী ম্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়। জ্বলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন 
এবং দেরতা ও ব্রাঙ্গণগণকে অভিবাদন করিয়। কৃতাপ্ালিপুটে | 
আগ্নিস্মক্ষে কহিলেন “যদি রামের প্রতি .আঁমাঁর 'মন অটল 
থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা 
করুন। রাঁম দাধ্বী সীতাকে অসতী জানিতেছেন, যদি আমি 
সতী হই, তবে এই লোকসান্ষী আম্মি সর্ববতোভাবে আমায় রক্ষা 
করুন।৮ এই বলিয়। জানকী চিত! প্রদক্ষিণ পূর্বক নির্ভয়ে 
অকাতরে প্রদীণ্ড অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন ! আবালবৃদ্ধ 
সকলে গাকুল হইয়। দেখিল, সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তগ্তকাঞ্চন- 
ভূষণা সর্ববসমন্ষে জবলত্ত অগ্লিমধ্যে পতিত হইলেন! মহর্ষি 
দেবতা ও গন্ধর্বগণ সবিশ্বামে দেখিলেন, এ বিশীললোচন] যজ্ঞ 
ও পুর্ণাুতির ন্যায় শগ্রিতে পতিত হইলেন | সমবেত স্ত্রীলোকেনা 
আকুলহৃদয়ে রোমাঞ্চদেহে দেখিলেন, তেজোগর্ধ্বিতা জানকী 
মন্ত্পুত বন্তুধারর ন্যায়“অগ্লিমধো পতিত হইলেন | চারিদিকে 
হাহাকারধবনি উঠিল; জীবজন্তসকল তুমুলরবে আর্তনাদ করিয়া 
উঠিল এবং সকলে বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল । 
রাম জানকীর এই. আলোৌকিক কার্ধ্যদর্শন ও তৎ্কালে 
'সকলের মুখে নানাকথা, আবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা, হইলেন 
এবং বাম্পাকুললোচনে চিন্তা করিতে লাগসিলেন। লহসা 


১৩৬ সীতা। 


দৈববাণী হইল “রাম,তুমি সকলের কর্তা,ও জ্ঞনিগণের আগ্রগণা, 
এক্ষণে দামান্য লোকের ন্যায় জানকীব আগ্নিপ্রযেশ উপেক্ষা 
করিতেছ কেন? এই সীতা নিষ্প।পা, তুমি ইহাকে গ্রহণ 
কব 1” বাকা অবসান হইতে না ভইতেই মুস্তিমান অগ্নি সম” 
বেত সর্ববজনের মনে বিস্মায় সমুত্পাদন করিয়া জাঁনকীকে 
অঙ্কে ধারণ পুর্ববক চিতা হইতে সযুদ্তূত হইলেন! জানকী 
তরুণপূরয্য প্রভা ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিতা ) তাহার পরিধান রক্তা- 
শ্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত। দীগ্ু টিতানলের 
উত্তাপেও তাহার মাল্য ও অলঙ্কার যান হয় নাই! সর্ধবমাক্ষী 
অগ্সি এ সর্ববাঙ্গ হৃন্বরীকে রাগের হস্তে সমর্গণ করিয়া কহিলেন, 
ব্রাম, এই তোমার জানকী; ইনি নিপ্পাপা। এই জচ্চরিত্রা 
বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চন্ুণ্বারাঁও চরিত্রকে দুঘিত করেন নাঁই। 
যদ্রবধি বলদৃপ্ত রাঁবণ ইহীকে আনিয়াঁতে, তদবধি আজ পর্য্যস্ত 
ইনি তোমার বিরহে দীনম্নে নিজ্জনে কালযাপন করিতে” 
ছিলেন। ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ। ও রক্ষিতা । ইনি এত দিন 
পবাধীন ছিলেন, কিন্তু তে।মাতেই ইহার চিত, তুমিই ইহীর 
একমাত্র গতি। ঘোররূপ ঘোরবুদ্ধি ব্বাক্ষপীরা ইহীকে নানা” 
রূপ প্রলোতন দেখাইন্ত এবং ইহীর প্রতি সর্ধবদা তর্জম 
গঞ্জন করিত; কিন্তু ইহার মন তোমাতেই অটল চিল, এবং 
ইনি রাঁবণকে কখনও চিন্তাও করেন নাই। ইহীর আন্তরিক 
ভাব বিশুদ্ধ, ইনি নিষ্পাপা। এক্ষণে তুমি ইহীকে গ্রহণ কর) 
আমি তোমাকে আজ্ঞ। করিতেছি, তুমি এই বিষয়ে কিছু্াত্র 
পন্দেহ করিও না।৮ (৬1১১৯) রি 
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রামচন্দ্র নিজ আন্তরে সীতার বিশুদ্ধতা জানিতেন; কিন্ত 
সীতা বহুকাল রাঁবণগুহে অবরুদ্ধা ছিলেন, এই নিমিত্ত তাহ।র 
শুদ্ধির আবশ্টাকতা মনে করিয়াডিলেন। রাম যদি সর্বব- 
সমক্ষে তাহাকে বিগুদ্ধ না করিয়া লইতেন, তবে লোকে রামকে 
কামুক ও মূর্থ বলিত। এক্ষণে সকলের সহিত রাম জাঁনিলেন 
যে, সীত।র হৃদয় আনগ্যপর।য়ণ, চরিব্রদোষ ত।হাকে স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। তিনি স্বীয় পাঁতিব্রত্যতেজে রপ্ষিত 
ছিলেন। তিনি প্রদীপ্ত বহ্িশিখার ন্যায় সর্বতোভ।বে রাঁব- 
গের আস্পৃশ্য। ছিলেন। গ্রভা যেমন সূর্ধ্য হইতে অবিচ্ছিম, 
সেইরূপ পীতাও রাম হইতে ভিন্ন নহেন। পরগৃহবাঁসনিবন্ধন 
রাঁম তাহাকে কদাঁচই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মহাবল 
বিজয়ী বামচ'্র সীতাদেবীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ; অমনই 
আকাশ হইতে পুষ্পবৃদ্টি ও ভুন্দুভিধ্ধণি হইতে লাঁগিল। 
তখন শটী যেরূপ ইন্দ্রের নিকট স্থুশোভিত হন, সেইরূপ 
তেজঃপ্রদীপ্ডা সীতাদেবীও রামের সহিত মিলিত হইয়া অপুর্ব 
শোভ৷ পাইতে লাগিলেন । 


একাদশ অধ্যায় । 


উস 


বামচন্দ্র সীতাদেনীকে নিষ্পাপা ও শুদ্ধচারিণী জানিয়। গভণ 
কৰিলে, সকলে এক মহান্‌ আনন্দকোঁলাহল কবিয়া উঠিল। 
জানকী বন্ুপ্রক্কার বিদ্ববিপত্তির পব দেবকল্পা স্বামীর পবিত্র 
চরণতলে স্থান পাঁইযা হর্ন্তরে কিয়গ্গ্ণণ বাড্মিপ্পত্তি করিতে 
আক্ষম ছইলেন এবং নিজের প্রতি প্রিয়তমের অপ্রত্যাশিত 
কঠোর ব্যবহার সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। 
কিয়দ্দিনের জন্য উভয়ের জীবনাকাশে যে বিযাদমেঘ পরিদৃষট 
হইয়াছিল, সহসা তাহ অন্তথিত হইলে আবাব এক অভিনব 
পুধ্যজ্যেতি উাহাদেব মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতে লাগিল। 
রামচজ্র আবার মেই বনচাবী, ধনুর্ববাণধারী, আনন্দময় জনকী- 
বল্পতের শ্যায় এবং সীতাদেবীও সেই প্রাফুপ্লতাময়ী, অরণ্য- 
চাঁরিণী বনদেবী রাঘব পত়ীর হ্যায় পরিলগ্চিত হইতে লাগিলেন। 
তখন তীহীদিগকে দেখিয়। বোধ হইল, যেন তাহারা জীবনে 
কখন ক্ষণক।লের জন্যও বিচ্ছিন্ন হন নাই, যেন সীতা হরণ 
রাধণবধ প্রভৃতি কাঁধ্যসকল তীহাদের নিকট স্বপ্ব অস্পষ্ট 
ও তালীক! ফলতঃ তণকালে উভয়েই হর্ষোল্লাসে নির্মল 
গগনবিহানমী পুর্ণচন্দ্ের স্তাঁয় শোভা পাইতে লাগিলেন । 
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রামচক্দরের বনবাঁদকাঁল অতিক্রান্ত হইয়াছিল; গ্ৃতরাং 
তিনি, অনুজ লক্ষাণ দেবী জানকী ও মিত্রগণের সহিত 
অযোধ্যায় গ্রত্যাগত হইতে সমুত্স্বক হইলেন। রাক্ষগরাজ 
বিভীযণ অনতিবিলম্বে দেবছুর্সভ পুষ্পকরথ স্বসজ্জিত করা ইয়! 
তঙগ্সমীপে তাহা আনয়ন করিলেন । রামচন্র্র পর্ববাঞ্রো বছু- 
সন্মনযোগ্যা সীতাদেবী ও লক্মমণের সহিত তাহাতে আরোহণ 
করিলে,ন্ু্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণাদি রাক্ষদগণও তন্মাধ্যে 
স্থানপরি গ্রহ করিলেন। সকলে আরূঢ় হইলে, রামের 'আজ্ঞ্ঞা- 
মাত্র সেই স্থৃবৃহৎ পুপ্পকরথ কিন্কিনীজাল ভা।লোড়ন পুর্ববক 
মহানাদে গগনমার্গে উখিত হইল। রামচন্দ্র জানকীর দহিত 
এক নিভৃত কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া চতুদ্দিকে দৃথ্ঠি নিক্ষেপ পূর্বক 
তাহাকে ধরণীর বিচিত্র দৃশ্য গদর্শন করিতে লাগিলেন। 
নিন্গে যুদ্ধস্থল; সেই যুদ্বস্থলেব যে যে তংশে প্রধান প্রধান 
ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছিল, রাম অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্ববক 
সীতাকে তাহা দ্রেখাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বিমান 
জমুদ্রের উপরিভাগে উপস্থিত হইল। দ্রিগন্তগুসারী মহাসমুদ্র 
বায়ুবেগে সংক্ষৃতিত হইয়া উত্তাল তরজম।লায় আচ্ছন্ন হইয়া- 
ছিল। তন্মধ্যে গ্রাকাণ্ড সেতু লম্বমান থাকিয়া, গগনমগুলে 
ছায়।পথের গ্যায়, পরিশে(ভিত হইতেছিল। সীতাদেবী বিশ্মায়- 
ধিস্ফারিতলোচনে মহাঁসাগবের ভীষণ ভাঁব ও দেই বিচিত্র 
সেতু দর্শন কবিতে ল(গিলেন। ক্রমে ক্রমে সাগর অতিক্রান্ত 
হইলে, অস্পফটনীলিমামুক্ত পুগম।লাশোভিত সুদৃশ্য বেলাভূমি 
দৃষ্টিগোটর হইল। নীতাদেবী সমুদ্রবক্ষ হইতে তীরভূমির 
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অপূর্ব শোভ।! দেখিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। 
বিমান বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া কিকিন্ধ। ভিমুখে গ্রধাবিত 
হইল। রামচন্দ্র জানকীকে কত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্খা দেখা" 
ইতেছেন ইত্যবসবে গুষ্পক কিকিদ্ধা রাজো উপস্থিত হইল । 
তারা ও রুম। গ্রভৃতি বানব রমণীগণের সহিত সীতার পরিচয় 
হইল; দীতাদেবী তীহাঁদিগকে সেই পুজ্পকরথেই আঅযোধ্যায় 
লইয়া যাইতে অতিশয় জাগ্রহ গ্রকাশ করিলে, তাহারাও 
তৎ্সমভিধ্যাহারে গমন করিতে সম্মত হুইলেন। অনন্তর 
বিম(ন কিকিদ্ধা পরিত্যাগ করিয়! অযোধ্যভিমুখে গমন করিতে 
লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে খধ্যমূক পর্বত, মনোহর পম্পা- 
সবোবর প্রভৃতি রমণীয় গ্রদেশ সকল দেখাইয়া সেই সেই 
স্থলে তত্বিরহে কিরূপ কফেট কাল।তিপাত করিয়াডিলেন, 
তাহা কীর্তন করিতে লাগিলেন। পুজ্যস্বতাঁবা শবরীব আশ্রম, 
কবন্বোর বধস্থল, স্বচ্ছমলিল! গোদাবরী, পঞ্চবটীবনে তাঁদের 
পূর্ব আশ্রমপদ, রমণীয় পর্ণশালা, কিক্কিনীশব্দে চকিত যুগল, 
অগন্ত্যাম, শরভঙ্গাশ্রাণ, স্তৃতীক্ষাশ্রম, মহধি অভ্রির আ।ঙ্রম ও 
চিত্রকুট পর্ববত প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে দীতাদেবী 
মনোমধ্যে অপূর্ধধ ভাবমকল মন্ুভব করিতে লাগিলেন। দুর 
হুইতে ভঙ্গ বট,চিত্রকাঁননা যমুন1ও পুণ্যসলিলা! জাহবী দর্শন 
পূর্ধবক সীতাদেবী তাহাদিগকে ভক্তিরে প্রণাম করিলেন। 
বিমান অনতিবিলম্বে মহগ্ধি ভরদ্বাজের আঁশ্রীমে উপনীত হইল |. 
রামলক্ষাণ রথ হুইতে অবতরণ করিয়৷ মহধিকে অভিবাদন 
করিলেন এবং তাহার নিকট অযোধ্যার সর্ধবাঙীন কুশর্ল সংবাদ 
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শবণ করিয়া পুলকিত হইলেন। হনুমান রামের আদেশে 
আগ্রমর হইয়া নন্দিগ্রামে ভরতকে সকলের আগমন সংবাদ 
প্রদান করিলেন। তাপরবেশধারী ভ্রাতৃবৎসল মহাবীর ভরত 
অগ্রাজের আগমন সংবাদ গ্রাপ্ত হইয়া চতুপ্দিকে আনন্দোৎসক 
ঘোষণা করিলেন এবং তাহার প্রত্যুৎ্গমনার্থ অমত্যবর্গ ও 
পুরধামিগণের সহিত মহোলাসে অগ্রসর হইতে ল।গিলেন। 
এদিকে আবালবৃদ্ধবনিত সকলেই রাঁমসন্দর্শন।র্থ সমুৎসক 
হইয়া, কেহ যানে, কেহ বাহনে এবং কেহ বা পদব্রজেই 
ধাবমান হইল। তাহাদের হর্মধবনি আাঁকাশ ভেদ করিয়া 
উত্থিত হইল। রাম গ্রীতমনে গ্রজাপুঞ্জকে অবলোকন 
করিতে লাগিলেন। ভরতকে পদত্রজে আসিতে দেখিয়া 
রামচন্দ্র পুষ্পকরথকে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইতে আদেশ 
করিলেন। ভরত স্বাগতপ্রশ্ন করিয়। পাদ্য অর্থ্য দ্বারা অগ্রাজের 
পুজা করিলেন এবং তঁহাকে দাফটাঙ্গে গ্রণিপাঁত করিয়। গ্রাণত 
লঙ্গমণকে সাদর সস্তাষণ করিলেন। আশন্তর তিনি সীতা- 
দেবীকে অভিবাদন করিয়! স্ুগ্রীব হনৃম।ন্‌ প্রভৃতি বানরগণকে 
ও রাক্মপরজ বিভীষণকে আ।লিঙ্গন করিলেন। রামচন্দ্র 
বুকালের পর কুমার ভরতকে অবলোকন করিয়া আনন্দাশ্রু 
বিসর্জন পূর্ববক তীহকে ক্রোড়ে লইয়৷ আলিঙ্গন করিলেন । 
এী মময়ে মহাণীর *ক্রত্প রামলক্মমণকে যথাবিধি অভিবাদন 
করিয়া সীতাদেবীর পাদবন্দন করিলেন। অনস্তর রামচন্ত্র 
শোককৃশা, বিবর্ণা জননী কৌশল্যাদেবীর সন্নিহিত হইয় 
তাঁহার হর্ষ বর্ধন পুর্ব্বক চরণ বন্দন করিলেন, পরে স্খিত্র! 
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কৈকেয়ী ও অন্যান্ত মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া পুরোহিতর 
নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীর! কৃতাঞ্জলিপ্ুুটে তাহাকে 
স্বাগত প্রঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ধর্মীশীল ভবত 
স্বয়ং সেই ছুইখানি পাছুক1 লইয়া রাঁমের পদে পরাইয়! 
দিলেন এবং কৃতাঞ্তলি হইয়া তাহাকে কহিলেন “ভার, 
আপনি যে রাজ্য আমার হস্তে ন্যাসস্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন, 
আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলাম । যখন আমি মহা” 
রাজকে অযোধ্য।য় পুনরাগত দেখিতেছি, তখন আজ আমার 
জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পুর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, 
কোধাগার, গৃহ, সৈন্ত, সমস্তই পর্যবেক্ষণ করুন। আমি 
আপনারই তেজঃপ্রভাবে অমস্ত বিভব দশগুণ বর্ধিত 
করিয়াছি।৮ 

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যপদে গ্রতিঠিত 
হইলেন এবং স্থৃগ্রীব, হনুমান্, বিভীষণ প্রভৃতি স্তুহ্ৃদর্গকে 
যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিয়! সম্মানিত করিলেন। রাম 
জানকীকে এক মণিমগ্ডিত, জ্যোত্স(ধবল মুক্তাহার উপহা'র 
দিলেন, দেবী জ।নকী ক হইতে সেই হার উন্মোচন করিয়া 
পুর্বেবাগকার ক্মরণপূর্ববক স্বামীর সন্মতিক্রমে হনুমান্কেই 
তাহা প্রদ্ধান করিলেন। মহাবীর হনুষান্‌ দীতাদেবীর এই 
প্রীতিদ্ানে সম্মানিত হইয়া হর্ষে আগ্লত হইলেন। মহষি 
বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি, কাঁশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও বামদেব, 
ইস্থাবা! রামচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন কবিলেন। অযোধ্যা- 
নগরী অভিষেকোত্সবে খপুর্বব শোভা ধারণ করিলল। রাম 
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বাজ্যভার গ্রহণ করিলে, সকলে আঁপনাদিগকে সনাথ মনে 
করিল] কিয়দ্দিন পরে স্থপ্রীবাদি বানরগণ ও রাশ্সরাজ 
ধিভীযণ অমাত্যগণের সহিত রাঁমের দিকট বিদায় 'গাঁহণ 
করিয়ান্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রামচন্ত্র হষ্টমনে 
রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাধিক লক্ষাণকে যৌবরাজো 
শভিিজ্ত করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু মহামতি লক্ষণ 
অগ্রজের নিয়োগে বিছুতেই অন্মত হইলেন না। তখন 
সুগীল ভরতই উত্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 

ধর্মাবসঙ্গ কাম অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে 
লাগিলেন। তীহার রাজত্বকালে রাজ্য স্থৃশৃঙ্খলে শাসিত 
হুইতে লাগিল এবং প্রজাবর্গ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত 
করিতে লাগিল। তিনি "নেক মহাযাজ্জের অনুষ্ঠান করিলেন, 
এবং লোকসাধারণের ধর্থানুষ্ঠ।নে ও প্রাণপণে সহায়তা করিত 
লাগিলেন। তিনি রাজসিংহাপনে সমারূট হইলে, অনেকানেক 
খষি তাঁহাকে অভিননান করিবার নিমিত্ত নানাদিগ্দেশ হইতে 
তদদীয় রাজসভায় সমাগত হুইলেন। রামচন্দ্র তাহাদের যথা. 
বিধি পুজার্চনা করিয়া বিমল গ্রীতিলাভ করিলেন। মহধিগণ 
রাঁবণকুস্তক্ণীদি দুরন্ত রাক্ষসগণের, বিশেষতঃ, ইন্্রজি.তর 
বধের নিগিত্ত তাঁহার অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
রামচন্দ্র সভামধ্যে সমাসীন খধিগণের মুখে রাঁবণাদি রাক্ষসগণের 
অপূর্বৰ জন্মবৃততান্ত ও পৌরুষপরাক্রমের কথা শ্রবণ পুর্ববক 
অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এইরূপে বহুকাল ততিবাহিত 
হুইয়া গেল। রাবণ প্রভৃতির জন্ম, তপস্যা! ও দিখিজয় সম্বন্ধে 


১৪৪ সীত|। 


সমস্ত বন্তব্যই শেষ হইলে, মহযিগণ বিদাষ গণ পূর্ব্বক স্বস্ব 
স্থানে প্রস্থান করিলেন। 

তদনন্তব মহারাজ রামচন্, বাজখি জনক, ব্যস্ত কাশীরাজ, 
মাতুল যুধাজিৎ প্রভৃতি রাজগণকে যখোচিত সম্মানিত কবিযা। 
বিদায় দি তাহারা প্রস্থান করিলে, তিনি রাজকার্ধ্যে 


মনোনিবেশ কবিলন এবং প্রজাগণের সর্বববিধ প্রীবৃদ্ধিসাধন 
করিথা প্রফুমমনে অশোক কাননে ও 
বন মনোৌহব বাজো দ্যান; 


[বেশ কবিলেন | অশে।ক- 
উহা নানাবিধ সুন্দব বৃক্ষ ও পুষ্গিত 
লতায সমাকীর্ণ। নানাস্থানে স্গন্ধি গুণ সকল প্রদ্ষটিত ও 
বৃক্ষ সকল রসালফলতরে অবনত। কোথ।ও অপূর্ব লতাগুহ 
কোথ।ও তৃণাচ্ছাদিত হরিণ ক্ষেত্র, কে।থাও হংস-সারস- 
নিনাদিত কম্লশোভিত স্বচ্ছ সরোবর এবং কোথাও বা স্থন্দর 
ুপ্পবাটিক!। বামচগর বাজকার্ধ্য পরিদর্শন করিয়া সীতাঁদেবীর 
সহিত এই মনোরম অশোককাননে 'াবেশপুর্বক পরমন্ুখে 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

এইবপে বহুকাল অতিবাহিত হইল 1 একদিন বামচন্র 
আনন্দিত মনে সীতাব পাঙুববর্ণ সু মুখমণ্ডল অবলোকন 
করিতে কবিতে খহসা তাঁহাকে অন্তবববত্ধী বিষ! বুঝিতে 
গারিলেন। তখন রামের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না । 
তিনি লঙ্জাবনতমুখী সীতাকে জিজ্ঞাগ। করিলেন “জানকী, 
দেখিতেছি তোমাৰ অমণ্ড গর্ভ লক্ষণ উপস্থিত ; এক্সণে তোমার 
অভিপ্রায় কি বল। আমি তোমাঁর কি প্রিয়সাধন করিব ?” 
দেবী জানকী ত্রীড়ায় সঙ্ুচিত হইয়া ঈষৎ হাস করিয়া খলি- 
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লেন “নাথ, এক্ষণে পবিত্র আশ্রমসকল দর্শন করিতে আমার 
অতিশয ইচ্ছ। হইয়াছে । যে সকল ফলমূলাশী তেজন্বী খষি 
জাহ্বধীতটে উপবিষ্ট হইয়। তপন্তা কবিতেছেন, আমি তীহা- 
দরের নিকট একবার গমন কধিব। আমি আন্ততঃ এক ান্ত্রি 
তাহ[দের তগোবনে গিয়া বাস করিব, এই আমার মনোগত 
ইচ্ছা ।” (৭8২) 

পাঠক গাঠিকাবর্গ একবার জীতাদেবীর আশ্রমদর্শন- 
লালগার প্রতি মনোযোগ আকৃষ করুন। স্বামীর সহিত 
প্রায় চতুর্দশ বর্ষকাল বনবাঁস, অসংখ্য আশ্রম পর্যটন এবং 
খধিকন্। ও খিপত্বীগণের সহিত বাস ও বিচরণ করিয়াঁও 
যেন জানকীদেবী হৃদয়মধ্যে কিছুমাত্রও পরিতৃপ্তি লাভ করেন 
নাই ! তিনি রাজমংসারের স্বখভোগের মধ্যেও আশ্রমশোভার 
স্বপ্ন দ্রেখিতেছেন এবং উপাদেয় রাজভোগ্য খাদ্যদ্রব্যের প্রতি 
অমিচ্ছ। প্রদর্শন পূর্বক খধিজনপ্রিয় সেই ফল মূল ও নীবাব” 
তলের দিকেই সমাকৃষট হইতেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধ্য- 
প্রিয়ত। সীতাচরিত্রের এক আশ্চধ্য বিশেষত্ব) কিন্তু, হায়, 
এতদ্ৰারাই মন্দভাগিপীর অর্ধবনাশসাধনের উপক্রম হইল। 

মহারাজ রামচন্দ্র জানকীর এই অরল আগ্রহময় প্রার্থন? 
শ্রবণ পূর্বক শতিশয় পুলকিত হইলেন এবং পরদিনই জীতা। 
তগোবন যাত্রা করিবেন, এইঝথ বলিয়া হউমনে গৃহান্তরে 


প্রবেশ করিলেন। 


৯০ 


দ্বাদশ অধ্যায় । 


০০ 


অন্তর্ববত্তী সীতাদেবী ভর্ভীর নিকট আঞ্ামবাসরূপ অভি- 
'লধিত প্রার্থনা করিলে, রামচন্দ্র আহ্লাদসহকারে তাহা পুর্ণ 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ ' 
ফরিয়! গৃহীন্তরে প্রবেশ পুর্ববক স্থৃহৃদগণের সহিত মিলিত 
হইলেন। অনন্তর ভদ্রনামা এক ব্যক্তির সহিত কথোপকথন 
করিতে করিতে তিনি অবগত হইলেন যে, প্রজাগণ রামচন্দ্রের 
বাহুবল, রাবণবধরূপ ছুঃস।ধ্য কার্য্য, স্ববীর্যযে সীতাসমুদ্ধার, 
অলৌকিক ধর্দীপরায়ণতা এবং অত্যুৎকৃষ্ট শাসন প্রণালীসম্বন্ধে 
অতিশয় প্রশংস। করিয়া থাকে, কিন্তু তিনি যে রাবণাগহ্ৃতা 
পরগুহবাসিনী সীতাকে অগন্ষোঠে গ্রহণ করিয়াছেন এই 
কারণে নানাগ্রকার জল্পনা করে। তাহারা রাম কর্তৃক 
নীতার পুনগ্রছণনন্বন্ধে পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিয়া 
থাকে “জানি না, রামের হৃদয়ে সীত।গ্রহণেচ্ছা কিরূপ প্রবল 
ছিল। ক্বাবণ সাঁতাকে বলপুর্ববক অপহরণ করে এবং লঙ্কায় 
তাহাকে অশোক কাননে রক্ষ। করে। জীতা রাক্ষসদিগের 
বশীভূত ছিলেন ; জানি না কাম কেন তাহাকে ঘ্বণার চক্ষে , 
দেখিলেন না! রাজার যেরূপ আাচরণ, প্রজারাও তাহার 
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তআনুকরণ করিয়। থাকে; আতঃপর জ্্রীর এইরূপ বাতিক্রম 
'টিলে আমরাও সহিয়া থাকিব ।” (৭8৩) 

রামের মস্তকে সহম। অশনিপাত হইল। সীতাগম্বন্ধে 
লোকের এইরাপ বিশ্বাদ দেখিয়। তিনি অতিশয় সন্তপ্ত হই- 
লেন । তিনি ন্হদগণকে বিলঙ্জন করিয়! তৎক্ষণাৎ ভরত ও 
লঙগমণকে মমীপে আনয়ন করিতে ভূৃত্যের গ্রতি আদেশ করি- 
লেন। র্লাম আপনাকে অতিশয় মন্দভাগা মনে করিয়া আবি- 
রল ধারায় অশ্রগ্মাঁচন করিতে লাগিলেন। বিশুদ্বস্বভাবা 
জান নর পবিত্র চট্লিত্র তিনি অবগত আছেন, কিন্তু অল্লবুদ্ধি 
প্রজাগণ তাহার মহত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার নিক্ষলঙ্ক 
'চরিত্ধে ছুরপণেয় কলঞ্ধ আরোপণ করিতেছে ! হায়, এই কলঙ্ক 
ক্মালিত হইবে কিরূপে ? রামের চক্ষে সমগ্র সংসার অন্ধকার 
ময় বোধ হইল । ইহ্জীবনে রামের আর সখ নাই। রাম- 
চন্দ্র কু্ষণেই প্রজাপালনরূপ কঠোর ব্রত আলিঙ্গন করিয়া- 
ছিলেন। রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া যথাযোগ্যরূপে প্রজাপালন 
করিতে হুইল পতিপ্রণ! নিরপরাধিনী দীতাকে পরিত্যাগ 
করা ভিন্ন আর কি উপায় ধিদ্যমান আছে? - কিন্তু রাঁম 
কোন্‌ প্রাথেই বা সেই শুদ্ধচারিণী পত্যনুরাগিণী সাধ্বী 
জীতাকে বিসর্জন ফরিবেন? রাম যে সেই দেহের গ্রতিমা 
,জরিয়তমা জানকীকে নির্ব(সিত করিয়া মুহূর্তকালও জীবিত 
খাকি?বন ন।| হায়, রামের মৃত্যু হইল না কেন? জানকীরে 
বিসজ্জন করিয়া 'রাম কোন্‌ মুখে রাজধি জনকের সহিত 
বাক্যালাপ' করিবেন ? এইকপ চিন্তা করিতেৎকরিতে রাম 


৯৪৮ সাঁতা 
সীতাশোকে বিহ্বল হইয়া হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। 

এদ্রিকে ভরত ও লক্ষণ দুর হইতে মহারাজের এই আঁক” 
শ্মিক মনোভাঁব অবলোকন করিয়া অতিশয় ব্য।কুল হইলেন 
এবং একান্ত উদ্দিগ্রহবদয়ে তাহার সন্নিহিত হইলেন। বম তাহা" 
দিগকে দেখিয়াই অধিকতর প্রাধলবেগে অঙ্রঃ বিসর্জন করিতে, 
লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি কষ্টে আত্মং্যম করিয়! 
ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট দীতার অপবাদসংক্রাস্ত সমস্ত কথাই বিবৃত, 
করিলেন। তিনি লক্মমণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “বৎস, 
মহাত্মা ইঙ্দাকুবংশে আমার জন্ম সীতারও মহাত্া জনকের' 
কুলে জন্মা। লক্ষণ, তুমি ত জনই রাবণ দণডকারণ্য হইতে 
মীতাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করি। 
তখন আমার মনে হইয়াছিল, সীতা বহুদিন লম্বায় ছিলেন, 
আমি কিরূপে তাহাকে গ্রহণ করি? গরে সীত! আমার 
প্রত্যয়ের জন্য তোমার ও দ্েবগণের সমক্ষে অগ্নি প্রবেশ করি- 
যাছিলেন। এই অবসরে দেবতারা খষিগণের অমধ্চে বলিলেন 
সীত। নিপ্পাপা। আমার অন্তরাত্বাও জানিত, দীতা সচ্চ- 
রিভ্রা। তঙ্পরে মামি তাহারে লইয়া অযোধ্যায় আগমন, 
করিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই অপবাদ শুনিয়া আমার হাদয় 
বিদীর্ণ হইতেছে» রামের নয়নযুগল অশ্রজলে পরিপুণ হইয়া। 
গেল। এই অব্ীর্তির জন্ত তাহার মনে যে দারুণ সন্তাঁপ, 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়। তিনি পুনর্ধবার 
বলিতে লাগিলেন “সীতার কথা কি, আমি অপবাদের ভয়ে 
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নিজের প্রাণ এবং তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পাঁরি | 
এক্ষণে আঁমি অকীর্তিজনিত শোকসাগরে নিপতিত হইয়াছি ; 
আঁমি জীবনে ইভা অগেগ তীব্রতর যন্্রণ। আর কখনও ভোগ 
করি নাই। অতএব, ভাই, তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রগালিত 
রথে আরোহণ পূর্বক সীতাকে লইয়া অগ্থদেশে গরিত্যগ্ন 
কবিয়া আইম। গঙ্গার পরপারে তমসাতীরে মহাত্ব। বাঁলী- 
কির দিব্য আাআস আছে; তথায় কোনও নির্জন স্থানে 
জানকীরে পরিত্যাগ করিয। আইস। আমার আদেশ পালন 
কর; তুমি জাঁনকীর জন্য আমায় কোন আন্ুরোধ করিও না 
তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে, আঁমি অতিশয় বিরক্ত হইব। 
এগ্সনে যাঁও ভালমন্দ বিচার করিবাঁর কোন আবশ্টযকতা নাঁউ | 
যদি তোমর| আমাৰ মতস্থ হও, তবে আমাৰ সম্মান রক্ষা কর 
এবং জীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস । কিয়ৎুক্ষণ পুর্বেব সীতা 
গঙ্গ(তীরে আশ্রম সকল দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করি 
য়।ছিলেন, 'এক্ণে তাহার সেই মনোরথ পূর্ণ কর” এই বলিয়। 
রাম অজজ অশ্রন্বর্ষণ করিতে করিতে ব্বগৃহে গ্রাবেশ করিলেন, 
জাতৃগণণ্ড শোকা্ুলচিত্তে অন্যাত্র প্রস্থান করিলেন । 

বাতি প্রভাত হইবামাত্র দুঃখিত লক্ষণ সুমনকে রথ 
প্রস্তত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রথে লীতাঁর 
বহনোপযোগী অশ্মসকল যোজিত এবং উপবেশনার্থ তদুপরি 
এক স্থুকোমল আসন প্রস্তুত হইল। জীতাদেবী নিশ্চিন্তমানে 
শৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে লক্ষণ গিয়। তীহাকে অভি- 
বাদন কিলেল এবং বিনীতবচনে কহিলেন “দেবি, মহারাজ 
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তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন । এক্ষণে তিনি তোমাকে 
গঙ্গাতীরে খযিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আদেশ 
করিয়ছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে শীগ্রই 
খষিসেবিত,অরণ্যে লইয়া যাইব” সীতাদেবী ভর্তার ঈদৃশ 
অনুগ্রহ দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রফুল্স হৃদয়ে 
মহামূল্য বন্্ ও নানারাপ রড লইয়া লঙ্গমণকে বলিলেন “বৎস 
আমি এই সমস্ত মহামুল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত়ীদিগকে 
দান করিব» লল্গমণ গ্রকা্তটে তাহীর বাকো অনুমোদন 
করিলেন বটে, কিন্তু সেই সরলহৃদয়ার অবশ্মস্তাবিনী দুর্দশার 
কথা চিন্ত। করিয়া মনে মনে অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। যাহা! 
হউক, তিনি অংযতটিত্ত হইয়৷ তাহার সহিত রথে আরোহণ 
কবিলেন। সীতাদেবী নগরীর বহির্ভাগে শস্তশ্যামল ক্ষেত্র, 
কুস্থমিত বুক্ষলতা, বন উপবন, উদ্যান সরোবর গুভৃতি 
প্রান্তিক পদার্থ নিচয়ের অপূর্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া 
পুলকিত এবং স্বামীর অপার স্মেহ ও করুণার কথা চিন্তা 
করিয়া হৃষট হইতে লাগিলেন। সহসা সীতার দফ্ষিণ চট্ষ 
স্পন্দিত এবং সর্ধবাঙগ কম্পিত হইয়া উঠিল। তীহার মন্তক 
বিঘূর্ণিতি হইতে ল।গিল এবং তাহ।র চক্ষে জগৎসংসার যেন 
অদ্ধকারময় বোধ হইল । তীহার মন কি কারণে যে এত উদ্বিগ্ন 
হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি লঙ্মনণের' 
মুখপানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আরও উৎকষ্টিত হইয়া 
পড়িলেন। পতিপ্রাণ। জানকী আধ্যপুজের কোনরূপ অমর্জল 
আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, বৎস, আমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন 
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ভইতেছে ; আমি পৃথিবী শুন্য দেখিতেছি ; তোমার ভ্রাতা রাম 
তকুশলে আছেন? শ্রঞগণের ত মঙ্গল ? গ্রাম ও নগর- 
বাগিগণের তকোঁন বিপদ ঘটে নাই ?” লক্ষাণ জানকীর 
উতকগ্ঠাদর্শনে তহাণক আস্ত করিতে লাগিলেন কিন্তু 
জানকী উদ্দিগ্রমনে কৃতাঞ্জলিপুটে উদ্দেশে দেবতাঁগণের নিকট 
সকলের মঙ্গল কমন! করিতে লাগিলেন। 

লঙ্গমণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিযাপন পুর্ববক পর 
দিন মধ্যাহ্ন সময়ে জাঙ্ৃবীতটে উপস্থিত হুইলেন। দুর 
হইতে জাহৃবীকে দর্শন করিয়া লম্মাণ অতিশয় কাতর হইয়া 
পড়িলেন; লক্ষাণের সংঘত শোকাঁবেগ উচ্ছলিত হইয়! 
উঠিল; তিনি আর কোন ক্রমেই নিজ মনোভাব গোপন 
করিতে সমর্থ হইলেন না। সরলম্বভাঁবা সীতা দেবরকে 
ধোদন করিতে দেখিয়া অতিশয় শোকাঁকুল হইলেন এবং 
কোনও গুরুতপ়্ বিপৎ্পাতের আশঙ্কা করিয়া ধার গর নাই 
বিষণ্ন হইলেন। জীত! নির্ববন্ধ।তিশয়সহকারে লক্ষাণকে 
ধারন্বার রোদনকারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর 
পাইলেন না। তখন তিনি বছিলেন “বগুস, এক্ষাণে তুমি, 
এইরূপ অধীর হইও না। তুমি হামাকে গঙ্গাপার কর এবং 
তাগসগণকে দেখাইয়া! দাও); আমি তাহাদিগকে বন্তালহ্বা।র। 
প্রদান করিব! পরে তাহাদের আশ্রমে এক রাজি বাস করিয়া 
তাহাদিগকে অভিবাদন পুর্ববক পুনরায় অযৌধ্য।য় যাইব । দে 
আম।রও সেই পদ্বাপলাশলোচন রাঁমকে দেখিবার নিগিত্ত মন্ম 
অতিশয়'চঞ্চল হইয়াছে ।৮ । ৭18৬) 
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7 লঙ্গণ অক্রপূর্ণলোচনে নাবিকসহিত এক নৌকা আনয়ন 
করিয়া দেবী জানকীর সহিত তত্গাহায্যে গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হ- 
লৈন। জীতাদেবী নৌকা হইতে অবতরণ করিবামাত্র, লক্মমণ 
আর কোনমতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি 
বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে জানকীর 
গাদমুদদে নিপতিত হইলেন এবং “দেবি, ইতঃপুর্বেব আমার 
মৃত্যু হইল না কেন? তুমি আমাকে ক্ষমা কর? এই লোক- 
বিগহিত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়। আমার উচিত নহে) তুমি আমার 
অপরাধ লইও না” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া অতিশয় বিহ্বল 
হুইয়। পড়িলেন। লন্মমণকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া 
জীতা৷ অতিশয় দ্যাকুল হইলেন । তিনি বলিলেন “বগুস, আমি 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সমস্তই প্রকাশ করিয়া বল। 
মহারাজ তকুশলে আছেন ? তিনি কি আমাকে কৌন আপ্রিয়- 
কথা শুনাইতে তোমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন ? তুমি আর 
বিলম্ব করিও না; সমস্তই বল। নানারূপ উতকণ্টায় আমার 
মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে ।” 

তখন লক্ষণ বছুচেষ্টার পর বাষ্পগর্দগদক্ে কহিলেন 
পদেবি, মহারাঁজ লোকমুখে তোমার রাক্ষসগৃহবাসনিবন্ধান 
দারুণ অপবাদ শ্রাবণ করিয়! অতিশয় অন্তগ্ত হইয়াছেন, এবং 
(তোমাকে গঙ্গাতীরস্থ এই আশ্রমসন্নিধানে পরিত্যাগ করিতে 
আমীর প্রতি আদেশ করিয়াছেন। তুমি আমার অমক্ষে 
নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ কলম্কভয়ে 
তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বাস্তব যে তোর্যার কোন 
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পোষ আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহ1 মনে করিও না) কিন্তু লোকাপ” 
বাদই তীহা'র পক্ষে অতিশয় প্রধল হইয়াচে। দেবি, আদুরে 
মহখি বাল্মীকির আশ্রম, মহর্ষি আঁমার পিতা রাজা দশরথের 
পরম বন্ধু; তুমি তীহারই চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া বাঁস কর। 
মহাবজ আমাকেই এই নিষ্ঠর আদেশপালনে নিযুক্ত 
করিয়াছেন; কিন্তু ইতঃপুর্বেব আমার মৃত্যু হইলে আঁমাঁকে আজ 
আর এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হইত না। আর্য, আঁগি 
অর্থর্জের বশবর্তী, আম(ব অপরাধ লইও ন[।” লক্ষ্মণ এই বলয় 
মুক্তক্ে বোদন করিতে লাগিলেন । 

লক্ষমণের মুখে এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জনক- 
নদ্দিনী কিয়হুক্গণ বিমুঢ়ার গ্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে 
সহসা মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হঈলেন। তিনি গ্ষণ- 
কাল পরে সংজ্ঞালাত্ত করিয়া জলধারাকুললোঁচনে দীনবচনে 
কছিতে লাগিলেন “্লক্ষাণ, বিধাতা আগাঁকে ছুঃখভে!গের 
নিমিত্তই স্থষ্টি করিয়াছেন । আমি কেবল ছুঃখেরই মুখ দেখি- 
তেছি। অথব| বিধাতারই বাদোধ কি? আমি পুর্ধবজন্মে 
তানেক পাঁপানুষ্ঠান কবিয়াছিলাখ, অনেক পতিব্রতা কামিনীকে 
পতিবিয়োগছুঃখ গ্রার্দান করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আজ 
শুদ্ধটারিণী ও পতিত্রত1 হইয়।ও স্বামিকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলাম । 
হায়, পুর্বেবে আমি বামের পার্ববর্তিনী থাঁকিয়াই বনবাঁসের 
সকল কষ্ট সহ করিয়াছিলাম, কিন্ত্র এক্ষণে আমি একাকিনী 
কিরূপে এই আশ্রমে বাস করিব ছুঃখ উপস্থিত হইলে, 
আর কাহার নিকটেই বা দুঃখের কথা! কহিব? মুশিগণ 


১৫৪ সীতা । 


আগাকে পবিত্যাগেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি 
তাহাদিগকে কিই বা উত্তুর প্রদান করিব ? তীহাবা আমাকে 
কোন গুকতৰ অপবাধে অপবাঁধিনী যনে কবিবেন সন্দেহ" 
নাই! হায, আ।মাব গর্ভে রামেব বংশধব সন্তান রহিযাছে ) 
আজ তাহার বিনষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা না থাকিলে, আমি 
তোঁমাধই সমঞ্ষে এই ঘৃণিত প!পজীবন বিসঙ্ভীন করিতাম। 
লঙ্গমণ, তোমাৰ আব অপরাধ কি? তুমি অগ্রজেব আদেশ 
পালন কধিযাছ ; তুমি এই ছুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া! অযো- 
ধ্যাঘ গমন কব। তুমি তথাষ উপস্থিত হইযা শ্রআাগণের 
ঢবণে গামাব ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবে , পৰে সেই ধর্দানিষ্ঠ 
মহাবাজকে কুশল প্রশ্নপূর্ববক অভিব|দন কবিযা কহিবে "আগি 
যে গুদ্ধচ।বিণী, তোমাৰ প্রাতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমাৰ 
নিষস্ঠ হিতকাবিণী, তাহা তুমি শবশ্যঈ জান। আৰ তুমি যে 
কেবল লোকনিন্দাভযে আমাঁঘ পরিত্যাগ কবিযাছ, তাহাও 
আমি জানি। তুমি গামার পরম গতি, তোমাব যে কলঙ্ক 
রটিরাছে, তাঁত। পবিহার করা আমার অবশ্য কর্তৃবা। লক্ষণ, 
তুগি সেই ধর্ঘমাপবাষণ রাজাকে আঁবও বলিবে 'তুমি ভাতৃগণকে 
যেকপ দেখ, পুরবাসিগণকেও সেইরূপ দেখিও, উহাই তে।মার 
পবম ধর্ম এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্তিলাভ হইবে? 
মহাবাজ আমর গ্রাণও যদি যাঁষ, তজ্জন্য শ্যামি কিছুমাত্র 
অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌবগণেব নিকট তোমাৰ যে জপ” 
যশ রটিযাছে, যাহাতে তাহার ক্ষালন হয়, তুমি তাহাই 
করিবে। পতিই জ্রীলোকেব পবম দেবতা, পতি বন্ধু এবং 
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গতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল 
হয়, স্রীলোকের তাহাই কর্তব্য । বস, রামের নিকট আমার 
ইহাই বক্তব্য। তুমি আমার হইয়| মহারাজকে এই সমস্ত 
কথা বলিও।৮ 18৪৮) সীতা এই বলিযা ঝোদন করিতে 
করিতে বলিলেন প্বগুদ আমি গর্ভিণী হইয়াছি; আজ তুমি 
আম।'র সমস্ত গর্ভলফ্ষণ দেখিয়া যাও ৮ 

তখন লক্ষণ দীনমনে সীতী'ব চবণে প্রণাম কবিলেন এবং 
শোকে বিহ্বল হইয়া মুক্তকণ্ঠে ঝোদন কবিতে করিতে কহি- 
লেন “দেবি, তুমি আমা কি বলিলে! আমি যে ইহজন্মে 
কখনও তোমার দ্ধূপ দেখি নাই ! প্রণামপ্রসঙ্গে কেবল তোমা 
চরণই দর্শন কবিয়াছি। এখন তুমি বামধিরহিত, স্থৃতরাং 
এই বনে আমি তোম।র কিরূপে দর্শন করিব 1» (৭৪৮) 

এই বলিষা লক্ষ্মণ জানকীকে প্রণাম কবিলেন এবং 
রোদন কবিতে করিতে নৌকায আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত- 
মধ্যে নৌকা গঙ্গাব অপর তটে সংলগ্নী হইল। যতক্ষণ 
সীতাদেবী দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন, ততক্ষণ লঙ্গমণ উহার 
দিকে সঙজলনযনে দৃষ্টিপাত করিযা গগন কবিতে লাগিলেন। 
জানকীও লঙ্গনণকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন । লক্ষণ 
দৃ্টিগথের বহিভূতি হইবাগাত্র জানকী হাহ।কার কবিয়া বোদন 
করিতে লাগিলেন। তীহার রোদনধবনিতে বৃক্ষলত। নিস্পন্দ 
হইল; মুগসকল দর্ভাস্কুবভগ্গণে বিরত হইযা তীহার দিকে 
স্থিরনযনে চাহিয়। রহিল; মধুরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিল এবং 
বনস্থলী এক তীয়ণ আর্তন।দে পবিপুর্ণ হইয়া গেল। 


১৫৬ নীতা 


কতিপয় খধিকুমার বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে জীতাঁর 
রোদনশব্দের অনুসরণ করিয়া তাহার সমীগপম্থ হইল এবং 
রোরুদ্যগন|জানকীকে কোন দেবকম্যা মনে করিয়! বালীকিব 
নিকট তাহার বৃত্তান্ত গোঁচর করিল। মহর্ষি ধ্যানস্থ হইয়া 
মুহ্ূর্তমধো সমস্ত ব্যাপার গ্বগত হইলেন এবং ত্বরিতপদে 
অনাথিদী সীত।র সন্নিধাঁনে উপস্থিত হইলেন। বালীকি 
সীতাদেবীকে দেখিয়াই স্তমধুরবাক্যে কহিলেন প্বৎসে, তুমি 
রাজ দশরথের পুজবধূ, বাঁশের প্রিয়মহিষী ও রাজর্ষি জনকেব্র 
কন্যা; তুমি ত নির্বিত্বে তআসিয়াছ? ভুমি যে আঁসিতেছ, 
আমি তাহা যে।গবলে জানিয়াচি। তে(মর আসিবাঁর কারণও 
আমি জানিয়াচি। তুমি যে শুদ্বপ্বভাবা, তাহাও আমি 
জানি। তুমি যে নিষ্পাপা, আমি তপে।বললন্ চক্ষুঃপ্রভাবে 
তাহা জানিযাভি। এক্ষণে তুমি শাশস্ত হও । অতঃপর আমার 
সন্গিধানে তোমায় হাবস্থান করিতে হইবে। আমার এই 
আশ্রমের আদুরে তাপসীর! তপোনুষ্ঠান করিতেছেন) তাহারা 
কন্যান্সেহে নিয়ত তোমায় পালন করিবেন এক্ষণে তুমি 
নিশ্চিন্ত হইয়। অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বগৃহের ন্যায় আমার এই 
আশ্রমে বাঁস কর, কিছুমাত্র বিষ হইও ন11৮ (৭18৯) 

জানকী যহর্ষির এই বাক্য শ্রাবণ পূর্বক তাঁহাকে ভক্তি- 
ভরে গ্রণাম করিয়া ক'হলেন “তপোঁধন, আমি জাঁপনাঁরই 
আশ্রয়ে থাকিব।” এই বলিয়া সীত।দেবী তীহার গণ্চাৎ 
পন্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বালীকি তাঁপসীগণের 
সন্নিকটে উপস্থিত হুইয়া জানকীরে তীহাঁদের হস্তে সমর্পণ 
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করিলেন। পুজ্যস্ব ভাব তাপসীগণ রাঘবপত্ঠীর পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়া! আতীব পুলকিত হইলেন এবং তীহার স্থখ স্বাচ্ছন্দ্যের 
জন্য বিশেষ ঘ্ব করিতে ল।খিলেন। দ্রেবী জাঁনকী তাঁহাদের 
সগ্কারে গ্রীত হইয়। তাপসাঁবেশে সেই আঁশ্রামেই বাঁস করিতে 
লাগিলেন। চন্দ্রশূন্তা হইয়া পৃথিরী যেমন অমানিশার আন্ধ- 
কারে সমাচ্ছন্ন হয়, পতিবিরহে সীতার্দেবীও সেইরূপ শোঁকা- 
চ্ছন্ন হইয়া দিন যাঁপণ করিতে লাগিলেন । 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


রামচন্দ্র কেবল লোকাপবাদভয়েই সীতাদেবীকে 
অরথ্যে নির্বামিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষণকালের 
নিমিত্তও তাহাকে হৃদয়রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করেন গাই। 
রাম জানকীর অলৌকিক গুণে বিশুদ্ধ হইয়।ছিলেন এবং 
তিনি যে শুদ্ধগারিণী ও পবিভ্রশ্বতাবা, তদিষয়ে তীহার . 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল নাঁ। পরস্পরের সন্বদ্ধিত অনুর।গে 
তাহার। ছুশ্ছেদ্য শ্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; রাম 
লীতার প্তিপরাধণতা, ন্ুুশীলতা ও সরলতাতে যেবপ 
একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সীতাদ্দেবীও স্বামীকে সেই- 
রূপ আপনার একমাত্র দেবভা মনে করিয়া পৃজ! করিতেন 1 


১৫৮ সীতা । 


রাম গ্রজারঞ্রনান্ুরোধে সেই করুণাপাত্রী গতিত্রতা 
জনকতনয়াকে বিসর্জন করিয়া শোকে বিষুঢ়ু হইলেন 
এবং নিজ আদৃউলিপির বন্ুতর নিন্দা করিয়া করুণন্বরে 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্তর্ববত্ী, স্ৃকুমারী, পতিপ্রাণ। 
রমণীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়া রাম হৃদয়ে কিছুতেই শাস্তি- 
লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, পরন্ত্র শত শত বুশ্চিকদংশনের 
শ্যায় অসহা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন । এই লোকবিগ* 
ছিত নিষ্ঠর কার্ধোর জন্ত তীহাব মনে দারুণ সম্তাপ উপস্থিত 
হইল। তিনি আহারনিপ্র। পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে কেবল 
অবিরলধারাঁয় অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন এবং রাঁজকার্ষ্যে 
মনোনিবেশ করিবার নিমিত্র একবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন 
ন|। এইরূপে তিন দ্রিন অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ 
দিনে লক্ষণ শুন্তরথ লইয়। অযোধ্যায় গ্রত্যাগরমন করিলেন। 
রাম লক্ষণের মুখে আনুপুর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রাবণ করিয়া 
হাহ।কার করিয়া রোদ্রন করিতে লাগিলেন; তণ্কাঁলে কেহই 
তাহাকে সান্ত্বনা করিতে মর্থ হইলেন না। অগ্রজকে এইরূপ 
কাতর দেখিয়! লক্ষাণ কহিলেন “গ্রভো, যে প্রজাপালপানু- 
রোধে আপনি এই অশ্রতপূর্বব ভয়ঙ্কর কার্য্ের আনুষ্ঠান করি" 
লেন, এক্ষণে সেই রাজধর্থ্বে মনোনিবেশ করুন। শ্ত্রীপুত্র- 
পরিঝার সমস্তই অনিত্য ; ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশ্ঠ- 
ভাবা; স্থৃতর।ং আপনি শোক পরিহার করন। আপনার 
স্তাঁয় সৎপুরুষের৷ এইরূপ বিষয়ে কদ।চ বিমোহিত হম না। 
আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া আর্ধ্যাকে পরিত্য।গ করি- 
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যাছেন, এক্ষণে তঙ্জম্ত শোকাকুল হইলে, দেই অপবাদই 
আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে; স্থতরাং 'আপনি ধৈর্য্যবলে 
এই ছুর্ববল বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন ; আর সন্তপ্ত হইবেন না 1৮ 

মহারাজ রামচন্দ্র লঙ্গ্মণের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া রাজ- 
কার্যে পুনর্বার যনোনিবেশ ফরিলেন। তিনি নানাগাকার 
হিতকর কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত রহিলেন বটে, কিন্তু জানকীর 
দরল পবিত্র মুর্তি তাহার অন্তর হইতে মুহুর্তের নিমিততও আন্ত- 
হিত হইল না! তিনি সীতাবিরহে, প্রভাতকালীন শশাঙ্কের 
ন্যায় অতিশয় নিশ্প্রভ হইলেন, এবং আর কোন প্রকারেই 
হৃদয়ে প্রকৃত গ্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। রামের 
জীবন যেন অতিশয় ছুর্ববহ বধ হইতে লাগিল। রাম জমক- 
তনয়ার অলৌকিক গুণাবলী যত্তই স্মরণ করিতে ল।গিলেন, 
ততই তাহার মন অতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল। যাহাহউক 
এক প্রজাপালন' ব্যতীত রামচন্দ্রের ইহসংসারে স্থিতি করিবার 
আর কেহই বন্ধন রহিল না। তিনি আঁত্বস্ুখে জলাগ্লি 
প্রিয়া এখন কেবল রজ্যশ!ননেই চিত্তনিয়োগ করিলেন । র।ম- 
চন্দ্রের স্থশাদনগুণে রাজ্য অতিশয় সম্ৃদ্ধিশালী হইয়। উঠিল । 
লোকে সদাঢারসম্পন্ন ও ধর্মপরায়ণ হইল; কেহই উচ্ছৃঙ্খল 
হুইল না। তীহার প্রতাপে শক্রবর্গ উচ্ছিন্ন এবং মিত্রদল 
পরিপুষ্ট হইল। কেহই অকালমৃত্যুমুখে পতিত হইল ন। 
এবং সর্বত্রই স্থৃখ ও শাস্তি বিরাজিত হইল । রামচন্দ্র সীতাকে 
বিসর্জন করিয়া আর ভাধ্যাস্তর গ্রহণ করিবার কোঁন চিন্তাও 
করিলেন না। তিনি জনকতনয়ার অসামান্ত পাভিব্রত্যগুণে 
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বশীভূত হইয়। তাঁহার কনকময়ী প্রাতিমূর্ত্বির সহিত যতত্কার্য্য 
সমাপন করিতেন । আভাগিনী জানকী তীহার প্রতি প্রিয়- 
তের ঈদৃশ অনুরাগের কথা বণ করিয়া, সেই তাপসীগণের 
আশ্রমে বিরলে আনন্দ।শ্রঃ বিসম্ভন করিতেন । 

এইঞপে জানকী নীহারক্লিট কমলের ন্তায়, অস্ফ,ট চনদ্র- 
লেখার ন্াা়, ধুলিধূসরিত কনকরেখায় ন্যায়, কুজ্ঝটিসম।চ্ছন্ন 
এভাতের ন্যায়, এবং মেঘজালজড়িত শ্যমায়মান জ্যোত্মার 
ন্যায় যারপরন।ই শোচনীয় হইয়। সেই আশ্রমেই কালয।পন। 
করিতে লাগিলেন। তিনি তাপসীর ন্যায় বেশধারণ করিয়া 
সূর্য্য মগলে দৃষ্টি স্থাপন পুর্ববক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগি- 
লেন। তিনি মনোমধ্যে নিয়তই রাঁমের অনুধ্য।ন করিতেন ; 
রামই তীহার ধ্যান, রামই তাহার জ্ঞান, রামই তাহার চিন্তা; 
রামচিন্ত। ব্যতীত তিনি ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে সমর্থ 
শহেন। পতি তাহাকে লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন, তজ্জন্য সীতা! কিছুমাত্র দুঃখিত নহেন; সীতা ধে জীবনে 
এত কট পাইতেছেন, তাহা তিনি তীহার জন্মান্তরপাতকের 
ফলভোগ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। পিই তাহার দেবতা ; 
সীতা হৃদয়ের সেহ আরাধ্য দেবতাকে আপনার মুক্জির এক” 
মাত্র কারণ মনে করিতেন, এবং হৃদয়ে সর্বদাই তীঞছার মঙ্গল- 
কামনা করিতেন। 

সীতাদেবী,রামকর্তৃক বিসজ্জ্বিত হইব|র অময় অন্তর 
ছিলেন, তাহা পূর্বেবই উল্লিখিত হইয়াছে । ক্রমে দশমাস 
পরিপূর্ণ হইল। যর্ষীসময়ে 'তিনি দেবকুমারক্গা যমলপুক্র 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ২৬১ 


প্রীঘবঘ করিলেন। শহর্ষি বাল্সীকি এই আনন্দসম।ঢাঁর অবগত 
হুইয়। যারপরনাই হাট হইলেন। সেইন্দিন কুমার শক্ত 
লবণনামা এক ছুর্দাস্ত রাক্চসের বধোদ্দেশে সসৈন্যে গমন 
করিতে করিতে বাঁঞ্পীকির আশ্রমে নিশাষ।পন করিতেছিলেন। 
তিনি বাঁমচক্দ্রের কুমারদয়ের জন্বারত্ান্ত শ্রাবণ করিরা 
হর্ষোল্লাসে নিমগ্ন হইলেন। যে বালক অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিল, বালীকির আদেশে বৃদ্ধের তাহাব দ্রেহ কুশের অগ্রভাগ 
দ্বারা মাঞ্জিত করিলেন ; এই নিমিত্ত তাহার নাম কুশ হইল। 
কনিষ্টের দেহ কুশের লব অর্থাৎ আধোভাগদারা ম।র্তিত হইল, 
এই নিমিস্ত বাল্মীকি তাহার নাম লব রাখিলেন। সীতাদেবী 
পরম ন্থুন্দর পুজদ্ধয় লভ করিরা আনন্াশ্রু বিসর্ভভীন করিতে 
লাগিলেন। লবকুশ খধিপত্বীগণের ধত্ধে দিন দিন পরিবর্ধিত 
হইয়৷ সীতার আনন্দবদ্ধন কবিতে লাগিলেন । মহ্ধি বাল্মীকি 
তাভাদের অর্ধববিধ অংস্কার স্ৃসম্পন্ন করিলেন। কুমারের! 
বয়োবুদ্দিহক।রে বালক-রামের মায় প্রতীয়মান হইতে লাগি- 
লেন। তীঁহারা আকার প্রকার ও অঙগসৌপ্ঠধে সর্ববংশেই 
র|মের অনুরূপ হইলেন । তীহারা তাপসকুঘারের ম্যায় বেশ- 
ভূষা করিতেন বটে, কিন্তু বালীকি তীহাদিগকে ক্ত্রিয়।টিত 
সর্বপ্রকার শিক্ষাই গ্রদান করিয়াছিলেন । 
বামন সীতাসমুদ্ধার করিয়া অযোধ্যার রাজসিংহাসনে 
সমান হইলে, একদা মহর্ষি বালীকি দেবধি নারদের সহিত 
, কথোপকথন করিতে করিতে অবগত হইয়াছিলেন যে মহাত্মা, 
রামই জ্গতে, প্রধান পুরুষ ও সর্ববপগ্তণোপেত রাজা ॥ 
১১ 
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(দেবধির উপদ্রেশানুসারে বালীকি পবিব্র রামচরিত ছন্দোব্দ্ধ 
করিয়া রচন৷ করিতে প্রবৃত্ত হন ; এক্ষণে সেই মহাকাব্য সম্পূর্ণ 
হওয়াতে, তিনি নিজ প্রিয়শিষ্য কুমার লবকুশকে তাহা আভ্যস্ত 
করাইলেম। একদিন লবকুশ বালীকির আশ্রমে সমবেত 
খধিগণের অমঞ্ষে রাঁগরাগিণী সহকারে বীণার ম্যায় মধুর রবে 
রামায়ণ গাঁন করিলেন। খাধিগণ সেই গান শ্রবণ করিয়! 
অতিশর বিমোহিত হইলেন। গান শ্রবণ করিতে করিতে 
কেহ কেহ সহষ। উখিত হইয়! লবকুশকে এক কলশ প্রদান 

- করিলেন; কেহ এক বন্ষল দ্রিলেন , কোন খাষি কৃষ্জাজিন, 
কেহ কমণুলু, কেহ যক্জসূত্র, কেহ আসন, কেহ কৌপীন, 
কেহ কুঠার এবং কেহ বা কাষ্ঠবন্ধানরজ্ছু প্রদান করিলেন । 
কোন খধি কেবলমাত্র “ন্বস্তি” ও “দীর্ঘায়ুরস্ত” বলিয়। হস্তো- 
ত্োলন পূর্বক গ্রীতমনে তাহাদিগকে আশীর্ববদ করিলেন ! 
সমবেত খধিমগুলী মহুতি বালীকিগ্রণীত সমগ্র রামায়ণ খানি 
সেই বালকদ্য়ের অমৃতকণ্টে গীত হইতে শ্রাবণ করিয়া এইরূপে 
আপন শাপন হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস গ্রকটিত করিয়াছিলেন । 
বাল্দীকির রামায়ণের প্রকৃত মূল্য জগতে পাওয়া যাঁয় না। 
সসাগরা রত্রগর্ভা ধরিত্রীও এই মহাকাব্যের বিনিময়যোগ্য 
মূল্য নহে; কেবলমাত্র এই সরলহৃদয় ত্রহ্মপরায়ণ খষিবর্গের 
উদ্নিখিত আনন্দোচ্ছ্বীই তাঁহার প্রকৃত মূল্য বলিয়া বোধ 
হয়! 

এইরূগে মহধি বালীকির যত্বে লবকুশ পল্পবিত তরুণ 
বৃক্ষের স্যাঁয় দ্রিন দ্রিন পরিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন । ক্রমে 
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তাহার! দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইলেন। একদিন মৃহধি বাল্ীকি 
গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে মহারাজ রামচন্দ্রের অনুঠিত সত্ব 
বৃহ অশূমেধ যন্ত্র দর্শনার্থ সণিয্যে উপনীত হইতে নিমন্ত্রিত 
হইলেন। মহত শিষ্যবর্গের সহিত যথাসময়ে যক্ঞ্রস্থালে উপ- 
স্থিত হইলেন। তাঁপসবেশধারী কুমার কুশীলবও তাহার 
সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন। বালীকি কুমারদয়কে 
সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন ''বতস, তোমরা গিয়া পবিত্র 
খষিক্ষেতরে, বিগ্রালয়ে, রাঁজমার্গে, অভ্যাগত রাজগণের গৃহে, 
তাজদ্বারে, যল্তস্থানে এবং বিশেষতঃ যজ্জদীক্ষিত খধিগণের 
সন্মিকটে পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণ বাক্য গান কর। যদি 
মহারাজ রামচন্দ্র গীত শুবণেব নিখিত্ত উপবিষ খষিগণের মধ্যে 
তোম।দিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তোঁমর! তথায় গিয়। 
গ্লান করিও । আমি পুর্বে যেরূপ দেখাইয়। দিয়াছি, তদনু- 
সারে তোমরা প্রতিদিন শ্লোকবছল বিংশতি সর্গমাত্র গান 
করিও । ধনতৃষ্ঞায় আল্পমাত্রও লুৰধ হইও না; যাহাদের 
আঙ্রমে বাম ও ফলমূল আহার, ধনে তাহাদের কি হইবে? 
যদ্দি রাম তোঁমাদিগরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুজ, 
তখন বলিও আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই স্থুমধুর বীণা ; 
তে(মর। বীণাযোগে তানলয়সহকারে জক্রেশে গান করিও । 
'দেখ, রাজ। ধর্্মানুসারে সকলেরই পিতা । তোমরা তীহাকে 
অবজ্ঞা না করিয়া আদ্দিকাণ্ড হইতে গাঁন আরম্ত করিবে ৮ 
বালীকি কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া কুণীলব মুনি- 
বালকের স্যায় বেশভূযা করিয়া স্থুমধুর কণ্টে বীণাসহযোগে 
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গান আরভ্ভ করিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা পবিত্র রাম কথা 
শ্রবণ করিয়। বিমু্ধ হইল। তাহারা সেই বালকদয়ের অপুর্ব 
বেশ ও রামের সায় অলৌকিক রূপ দেখিয়া এবং তীহাদের 
মধুময় কণ্ঠস্বর শবণ করিয়া বিস্মিত হইল । যেখানে সাহারা 
গান আরভ্ত করিতে লাগিলেন,সেইখ।নেই সহজ সহত্রী লোকের 
সমাগম হইল । খধিবর্গ ও অভ্যাগত পাজগণ তাহাদের সঙ্গীত 
আবণ করিয়া মুক্তক্ে সাধুবাদ গ্রদান করিতে লাগিলেন । 
এদিকে এই অপুর্বব যুনিবালকদ্ধয়ের কথা মহ।রাজ ব্লামচান্দ্রে 
কর্ণগোটর হইল। তিণি অবিলম্বে তাহাদিগকে সভামধ্যে 
আহ্বান করাইয়া তাঁহাদের ও কাব্য প্রণেতা মহর্ষির পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন। কুশীলব বাল্মীকিব উপদেশ বাক্য স্মরণ 
পূর্ববক দমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। অনন্তর মহা- 
রাজের আদেশানুসারে তাঁহার! রামায়ণের আদিকাণ্ড হইতে 
গান আরম্ত করিলেন। সভাস্থ সকলে নীরব ও উৎ্কর্ণ হইয়া 
অমৃতময়ী রামকথ। শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র গেই 
বালকদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। হৃদয় মধ্যে এক অভূতপূর্ব 
আশ্চর্য্য ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন! তাহাদের স্মৃকু- 
মার দেহ ও অন্থপ্রত্যঙ্গ সকল দর্শন করিয়া রাম অতিশত্প 
ব্যাকুল হইয়া গড়িলেন। পুজ্যশ্মভাব| প্রিয়তম! জনকতণয়া 
সহসা তীহার স্মৃতিপথে অমুদ্দিত হইলেন ! তিনি এই বালক- 
দ্য়কে জানকীরই গর্ভজাত পু বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং 
সেই অনাথার ছুঃখপূর্ণ জীবনের ইতিহাস স্মরণ পূর্বক অজজ্ 
অঙ্র বিসঞ্জন করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্র হৃদয়ের আবেগ 
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নিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া দেই দিন সভাভঙ্গ করিলেন। 
সভাস্থ ঘকলেই ব।লকদ্বয়কে রূপ, আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টায় 
রাঁমেরই তুল্য অবলোকন করিয়া অতিশয় বিশ্মিত হইলেন। 

এইকপে কুশীলব প্রতিদিন রাখায়ণ গান করিতে লাঁগি- 
লেন। মহারাজ রামচন্দ্র তাহাদিগকে অধ্টাদশ সহজ নি্ষ 
গ্রাদান করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু বাঁলকদ্বয় তাহা গ্রহণ 
করিলেন না। তাঁহার! বলিলেন “মহারাজ, আমরা বনবাসী, 
বন্ত ফলমূলে দরিনগাঁত করিয়া থাকি; অর্থে আমাদের প্রয়ো- 
জন কি?” রাম ইহাতে আরও বিস্মিত হইয়া আবার তীহা- 
দেব পৰিচয় জিজ্ঞ।স। করিলে তাঁহার! বাল্মীকির শিষ্য বলিয়াই 
আপনাদের গরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু রাম গীতগরসঙ্গে 
তাহাদিগকে সীতারই গর্ভজাত বলিয়৷ জানিতে পারিলেন ! 
কৌশল্যা প্রভৃতি বৃদ্ধা মহিষীগ্রণের এবং লক্গমণেরও সেইবূপ 
অনুমান হইল। খন রামচন্দ্র কতিপয় দুতকে সভামধ্যে 
আহ্বান পুর্ববক কহিলেন “তোমরা ভগবান্‌ বাল্মীকিন নিকট 
গমন করিয়া আম।র নাক্যান্ুারে বল, যদ্দি জানকী অচ্চরিা 
হন, যদ্দি তীহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে তিনি মহর্ষির আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পা- 
দন করুন। আমার যে কলঙ্ক সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে, জীনকী 
তাহা শ্মালনের জন্য কল্য প্রভাতে আনিয়া সভাঁমধ্যে শপথ 
করুন | তোমরা এই বিষয়ে মৃহর্ষির অভিপ্রায় এবং আতা" 
শুদ্ধিকল্পে জানকীর ইচ্ছা সম্যক্‌ বুঝিয়। শীগ্র আমাকে সংবাদ 
পাও 1৮" 
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দূতের! বাঙ্মীকির নিকট রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে 
মহত্সি বলিলেন প্দুতগণ, রামের যেরূপ গভিপ্রায় তাহাই 
হুউক। শ্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, স্তরাং তিনি যাহা 
কহিয়াছেন, জানকী তাহাই করুন।” দৃততগণের মুখে মহখির 
বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঁম হৃফটমনে খধিবর্গ ও রাজগণকফে পর- 
দ্রিন রাঁজসভায় সমাগত হইতে নিমন্ত্রণ করিলেন । 

রাত্রি প্রভাত হইলে, মহারাজ রামচন্দ্র যজ্ঞ্রসভায় উপ- 
স্থিত হইয়া খবিগণকে আহ্বান করিলেন । বশিষ্ঠাদি মহর্িগণ, 
ধধিগণ ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। ভভ্যা- 
গত রাজগণ নির্দিষ্ট স্থলে আসন গ্রন্থ করিলেন। ক্ষপ্রিয়, 
বৈশ্য ও শুদ্রগণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। স্ৃগ্রীবাদি 
বানরগণ, বিভীষণ।দি রাক্ষসগণ ও জনসাধারণ অকলেই 
সোত্স্থুকচিত্তে আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে সভা স্থলে উপস্থিত হইলেন | 
আজ নির্ববাসিতা রাজমহিষী জীতাদ্েবী সর্বজনসমঞ্ধে শপথ 
করিয়। আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিবেন! মহাঁবাজ রামচন্র 
লোকাপবাদভয়ে যে রমণীশিরোমণি পতিব্রতা জনকনন্দিনীকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ সকলের সন্মুখে তীহাঁর চরিত্রের 
বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিয়া তাহাকে পুনগ্রহুণ করিবেন । 
কেহ সীতাদেবীর অলৌকিক পত্যনুরাগের প্রশংসা করিতেছে, 
কেহ রামচন্দ্রের প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয়্-স্বরূপিনী জানকীর 
কনকময়ী প্রতিমূর্তির উল্লেখ করিতেছে, কেহুনা মহারাজ 
রামচন্দ্র অলোকসাধারণ প্রজারঞ্রনবৃত্তির গৌরব, কীর্তন 
করিতেছে, এমন সময়ে প্রশীস্তসুত্তি তেজঃপ্রদীত্ত মহথি 
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বালীকি দেবী জানকীর সহিত ধীরে ধীরে সভাগৃহে গ্রাবেশ 
করিলেন। সভা নীরব ও নিস্ুদ্ধা। কোথাও শব্দগাত্র 
শাতিগোচর হইতেছে ন। ! বাল্ীকি অগ্রে অন্তরে যাইতেছেন। 
জানকী রাঁমকে হৃদয়ে অনুধ্যান পূর্বক কৃতাগ্ুলি হুইয়! 
সঙ্গলনয়নে অবনতমুখে তীহার পণ্চ।ৎ পম্চাৎ গমন করিতে- 
ছেন। তাঁহার পরিধ(ন কাঁধায় বসন, বেশ তপন্বীব ম্যায় | 
বদনমণ্ডল অলৌকিক পবিভ্রতাব্যগ্ক, যেন এক দিব্য জোতিঃ 
সর্ধবাঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইতেছে! এই কাযায়বসনা ধ্যান- 
গবায়ণা, আশ্রমবাসিনী, কঠোরত্রতধারিনী স্বপদ্রনিহিতলোচনা, 
জ্যোতির্দায়ী জানকীদেবীকে দ্রেখিবাঁমাত্র সভাস্থ সকলে 
শোকে দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া তুমুল কোলাহল 
করিয়। উঠিল। তগকালে কেহ রামকে কেহ সীতাঁকে এবং 
কেহ বা উভয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি 
বাল্ীকি জানকীকে লইয়া জনসমূহের মধ্যে গ্রাবেশ পুর্ববক 
রামকে কহিলেন ্রাজন্‌, এই তোমার পতিব্রতা ধর্মাগাবিণী 
দীতা। তুমি লোঁকাপবাদ ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট 
ইহাকে পবিত্য।গ করিয়।ছিলে, এক্ষণে ইহাকে অনুমতি কর, 
ইনি তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন । 
এই ছুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত; আমি সত্যই 
কহিতেছি, ইহার! তোমার গুরসপুভ্। আমি যে কখন মিথ্যা 
কহিয়।ছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে 
বিশ্বাস কর, ইহার তোমারই ওরসপুজ্র। আমি বছুকাঁল 
তগন্যা করিয়াছি, এক্ষণে যদি জানকীর চরিভ্রগত অথুমাতরও 


১৬৮ সীতা। 


ব্যতিক্রেম ঘটিয়া থাকে, তবে আমায় যেন সেই সঞ্চিত তপস্যার 
ফলভোগ করিতে না হয়। আমি জানকীকে শ্রোত্রািপঞ্চে- 
ক্রয় ও মনে গুদ্ধটারিণী বুঝিয়! বন হইতে লইয়া! অ।সি | এন্সণে 
এই পতিপরার়ণা তোমার মনে আঁত্মশুদ্ধির প্রতায় উত্পাদন 
করিবেন। আমি দিব্যজ্ানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধন্বতাঁবা ; 
তুমি ইহাকে পবিত্র জানিলেও ফেবল লোকাপবাদে পরিত্যাগ 
করিয়াছ।” (৯৬) 

রাম বাল্পীকির এই কথা শ্রাবণ করিয়। কৃতাঞ্তুলিপুটে 
কহিগ্সেন “ভগবন্‌, আপনার বিশ্বাস্য রাক্যে যদিও জানকীকে 
শুদ্ধ ভাবা বলিয়। বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতে- 
ছেন, তাহাই হউক । পুর্বে্ব লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জান- 
কীর পরীক্ষ। হইয়াছিল। ইনি তথায় শপথ করিয়াছিলেন, 
েইজন্ত আমি ইহাকে গৃহে লইয়াছিলাম ; কিন্তু লৌকাপবাদ 
বড় গরবল, অমি সেই কারণে জানকীকে পরিত্যাগ করি- 
য়াছি। আমি ইহাকে নিষ্পাপ জানিলেও কেবল লোক।পবাদ 
ভয়েই পরিত্য।গ করিয়াছি । অতএব আপনি আমার রঞ্া 
কর়ুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুক্র, ইহা আমি জানি । 
এক্ষণে গুদ্ধটারিণী জানকীর উপর আগার পূর্বববঞ্থ গ্রীতি সর্চা- 
রিত হউক 1৮ (৭1৯৭) 

এই সময়ে সহস। দিব্যগদ্দ মণোহর বায়ু বহমীন হইল । 
ঝামুর স্পর্শন্থখে সভাস্থ সকলেই পুলকিত হইয়া উঠিল । 
সকলে নীরব ও নিস্পন্দ ; এই অবসরে কাঁধায়বসলা আীতা- 
দেবী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন “আমি রাখ" ব্যতীত 





ত্রয়োদশ অধ্যাম। ১৬৪ 


যদি আগ্য কাঁহাকেও মনোমধ্যে স্থান ন! দিয়া থাকি, তবে সেই 
পণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মাধ্যে গ্রাবেশ 
করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়। 
থাঁকি, তবে সেই পুখ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, 
আমি তত্মাধ্যে প্রবেশ করি। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেই 
জানি না, যদি এই কথ! মত্য হয়, তবে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ 
হউন, আমি তনাধ্যে প্রবেশ করি।” (৭1৯৭) 

সীতার বাক্য অবসান হুইতে না হইতেই পুগিবী সহস! 
বিদীর্ণ হইল! সীতাও তন্মধ্যে অদৃশ্য হইয়! গেলেন ! সম" 
গত খিবর্গ ও রাজগণ বিশ্মায়বিক্ষারিতলোচনে এই অন্ভুত 
ব্যাপার অবলোকন করিলেন; বর্গ মর্ত্য এক তুমুল বিল্ময়- 
কোলাহুলে গরিপুর্ণ হইয়া গেল এবং স্থাবরজঙ্গম যেন মোহা- 
চ্ছন্ন হইয়া রহিল! রাম পতিপ্রাণ। জানকীর এই বিস্ময়জনক 
অন্ততদ্ধান দেখিয়া স্তত্তিত হইয়া গেলেন; তিনি শে।কে ও অনু- 
তাপে অতিশয় জর্জরিত হইলেন। কুশীলব রোদনশব্দে সেই 
সভাস্থল পরিপূর্ণ করিলেন। তাহাদের কাতরকণ্ঠে বিলাঁপ- 
খবনি শ্রাবণ করিয়া কেহই অঞ্াজল সম্বরণ করিতে সমর্থ 
হইলেন না। 

এইরূপে আমাদের জগৎপুজ্যা সীতাদেবী স্ুখছুঃখময় 
ধিচিত্র থটনাবলীর মধ্যে জীবন যাপন ও ইহসংসারে অলৌ: 
কিক পাতিত্রত্যরূপ শক্ষম্ কীত্তিস্তস্ত স্থ'পন করিয়া অনন্ত ধাঁষে 
গমন করিলেন। তীহার জীবন নাটকের শেষাঙ্ষের জভি- 
নয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পবিপ্র ইতিহাসও সম্পূর্ণ হইয়া 


৯৭০ সীতা। 


আসিল। সীতাব স্বর্গাবোহণের পব রাম, জ্রাতৃগণের সহিত, 

ংসাবে আর অধিক দিন আবস্থিতি করেন নাই; রামাঁধণ 
সম্বন্ধে এই অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়টি পাঠকবর্গের নিকট উপ- 
স্থিত করিষা আমবা উহাদেবই অনুমতিক্রমে এই স্থানেই 
গটক্ষেপণ কবিতেছি। 





সীতা । 


শ্রীঅবিনাশচন্জ্র দাঘ এম, এ) বি, এল.) প্রণীত । 


পূর্ণ সংক্কব্ণ মূল্য ১২ এক টাক! । 
বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্কবণ মূল্য ॥/ৎ দশ আঁন1। 
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“বীতা” একখানি স্বুপাঠা পুক্তক ভইয়াছে। ইহী আদর্ণ চবিত্রেব 
এক খানি আদর্শ পুস্তক বলিলেও অতুযুক্তি হয না। বঙ্গবাদী 

“ীতা-চবিত্র অনেকে লিখিয়াছ্েন, কিন্ বাঁজলাভাষায় এমন সুন্দৰ 
কবিয়া কেহ বুঝি সীতা-চবিত্র অঙ্কন কবেন নাই। গ্রস্থকাব অগ্ত কোন 
পুস্তক ইতিপূর্বে লিখিযাছেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমবা সাহদ কবিধা 
ঘলিতে পাবি, তাঁহাব “সীতা” বাঙ্গল! ভাঁষাম এক অপূর্ব স্থট্টি হইয়াছে। 
এমন স্বন্দব ভা], ভাঁষাব এমন তেজ, এমন প্রায় দেখা যাঁয় না। 
অধিনাশ বাবু “সীতার” জন্তই স্থুলেখক বলিয়া পবিচিত হইলেন। ইহীব 
লেখনী অক্লান্ত থাকিযা বঙগভাষার উন্নতি করুক, বাঙ্গাদীব জুন স্থখপাঠ্য 
উন্নত নীতিপূর্ণ গ্রন্থ উপস্থিত করুক ৷» সঞ্জীবনী 

প্ললনাকুলশিরোমণি সীতাদেবীব স্বর্থীয সমু্নত চবিত্র প্রতিফলিত 
করিঘ! আঁমাদিগের এই নবীন গ্রন্থকার বাঞ্জনাসমাজেব ও বাজল। 
সাহিত্যের যথার্থ উপকাব সাধন কবিয়াছেন।৮ নবয্গ 

“মহর্ষি বাীকিৰ অমৃতময় স্ষ্টি সীতা-চবিভ্রকাব্য সংপাবে ছুর্ণভ। 
গতিগ্রেমিকাটীতাঁদেবী সতী বমনীকুলেব আদর্শ। সীতাঁব মনোহৰ জীবন- 


(০. 


কাহিনী যিনি পাঠ করিবেন, তাহার হৃদয়াকাশে এব নক্ষত্রের হ্যায় চির- 
দিন সীতার ভূবমঘোহিনী গ্রেমমরী মূর্তি আলোক বিস্তার করিবে। 
সীতা প্রেমের অবতার) সীতা লঙ্গীত্বরূপিণী, সীতা শান্তির নির্শাল 
প্রতঅবণ। এহেন সীতাচরিত্র নান(ভাষায় আন্ুব(দিত হউক, এবং 
পুথিবীর নানাদেশীয় লৌকে পাঠ করুক, প্রার্থন। করি। গ্রন্থকার 
যে আকারে বর্তমান পুস্তক গ্রকাণ করিয়াছেন, এরূপ সর্ধানসুনর 
পীতাচরিত্র বগভাযায় অগ্।পি আর গ্রকাশিত হয় নাই । পরিণয় হইতে 
আর্ত করিয়া গাতালপ্রবেণ পর্যান্ত অমুদয় জীবনবৃত্বাত্ত এ পুস্তকে অতি 
দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তক গ্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গ- 
মহিলার অবপ্ঠ পাঠ্য 1৮ নব্যভারত 


“আমরা এই পুগ্ককখাঁলি পাঠ করিয়া যাঁর পর নাই আনশিত হুই- 
রাছি। ইহাঁর ভাষার বিশুপ্বতা, রচনার গাঢ়তা এবং ভাবের মাধুষ্য 
সকলই অতীব গ্রণংমনীয়। কবিওর বাজীকি রামায়ণে যে অতুলন! শবর্মেক 
ছধি সীতকে অস্কিত করিয়াছেন, অপিনাশ বাবু তাহ! বালা রঙ্গে 
চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং এচিত্র স্ন্দর হুইয়াছে। গাঠিকাগণ 
আদর্শসতী সীতার যথোচিত সগাদর করিবেন, এ জন্ত অনুরোধ করা! 
বাছল্যমাজ্র।” বামাধোধিনী 


“সথ্যো প্রথরত! আছে, চন্দ্র কলঙ্ধ আছে, মিষ্টে পরিতৃপ্তি আছে, 
কিন্ত রামায়ণ সাহিত্য জগতে এক অদ্বিতীয় অপূর্ধ্ব বস্তু, আজনা কাল 
হইতে আর! তাহার গল্প শুনিয়া আমিতেছি তাহ! পাঠ করিতেছি, তধু 
তাহাতে আমাদে অরুচি নাই, প্রিয়তমের ন্যায় ইহ! চির মাধুর্যময় 
নয়নানন্দদয়ক। রামায়ণের এই যে অপুর্ব সৌন্দর্য্য, 'সীতাতে, তাহা 
ু্ণমান্রায় রক্ষিত হইয়াছে, ইহ! লেখকের পক্ষে কম প্রশংসার কথ| নহে। 
বইখানি গড়িরা আমরা বড়ই গ্রীত হইয়াছি। ভাষা অতি সরল, সুন্দর ; 


(৩) 
বর্ণনার জালিত্য মনোহর। অধিক।ংশ বর্ণনা সূল রামায়ণ হইতে অন" 
বাদিত। সীতার ব্নবাগাংশ এবং অবশেষে যক্ঞস্থলে তাহার গ্রাণভ্যাগ 
অতি মনোহর ভাঁবে হ্ৃদয়ার্রকারী 1” ভারতী ও বালক। 


প্উপস্থিত গ্রন্থে পবিত্রতামরী পতিরতা দীন্ভ।র চরিত্র বিশদরূগে 
বর্ণিত হইয়াছে! গ্রন্থের ভাধা গ্রাঞুল; পাঠ করিলে যেরূপ বিশ্তদধ 
আ(মোদে সময় অতিবাহিত হয়, সেইরূপ প্রভূত নীভিজ্ঞানলাভ হইয়! 
থাকে । অধিকত্ত এই গ্রন্থ পাঠে সমস্ত রামায়ণ্রে আভাস জানিতে পাবা 
ঘায়। “সীতা” অন্মদ্দেশের কুলকামিনীগণের একখানি স্ুপাঠ গ্রন্থ। 
ধাহারা পবিত্র ভাবে পবিত্রতার কথ! পড়িয়া আমোদিত হয়েন, তীহারা 
ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন । আমি “সীতা” পড়িয়া গ্রীত হইয়াছি। 


ভ্রীরজনীকাস্ত গুপ্ত । 
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গ্রন্থকার প্রণীত 


সুকথ! 
মূন্য।৭ চাবি আন।। 
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